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দ্বিতীয় সংক্ষরণ £ ১৭ আষাতি, ১৬৩৬৮ । 


প্রকাশিকা ৪ আীমভী দোপালি সেন 


পি-১০/২৪৭, কচাতাণী, ললীয্মা, পশ্চিমলঙ্গ | 
পিশ-৭৪৬১৯৩৬৫ 1 


আুপ্রশী | 


৩০/১-এ িশসন জোন । 
লি কাতা-৭০০০/৯৪ 


মূল্য ৪ আতহারো টাকা 


পরিবেশক : দে বুক স্টোর 
১৩ বক্ষিম চ্যাটাজি স্ট্রীট ॥ 
কলিকাতা-৭০০০৭৩ | 


বাংলা ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথিক 
প্রবীণ ছান্দসিক 
আমার পৃজনীয় আচায 
শ্রীধুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 


আচ রণেষ । 


১] আধুনিক বাংলা ছন্দ 


সহজেই পরিচিত হতে পারবেন, আশা করা যায় । অন্যান্য পরিভাষার 
ব্যবহারে প্রথম সংস্করণের সঙ্গে বিশেষ পাথক্য নেই । দ্বিজেন্দ্রলালের 
'সঙ্কোচন দলরত'কে এবারে শুধুই দলরত্ত বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলরত 
নামে পরিচিত করা গেল। প্রচলিত দলরত্তকেও প্রয়োজন বোধে 
“লৌকিক দলরত্ত' নামে অভিহিত করা হল। ছন্দ-চিহেদ্র জটিলতা 
এবারে আরও কমানো হল । এবারেও গ্রস্থপরিকপ্পননার দিকে লক্ষ 
রেখে, রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় সন্ত্রাকারে সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে । বিষয়টির 
উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রয়েছে । 

গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রস্তত করতে সবতোভাবে সাহায্য করেছেন 
পূজনীয় আচার্য, প্রবীণ ছান্দসিক শ্্রীপ্রবোধচন্ড্র সেন। তাঁর মূল্যবান 
পরামর্শ ও স্বেহপূর্ণ তাগিদ এ-কাজে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে । শব্দসচী 
তৈরী করতে সাহায্য করেছে ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণীয়া শিপ্রা সেন। মুদ্রণের 
কাজে সববিধ অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য ন:রেছে মুখ্য মৃদ্রক, শ্রীমান 
নীলকণ্ঠ নাগ । তাছাড়াও সুহাদরন্দ, সহকরম্ীগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীর 
উৎসাহ ও তাগিদ দিয়ে গ্রশ্থের পরিমাজনা ও প্রকাশ ত্বরানিত 
করেছেন। সকলকেই কুতজ্ততার সহিত স্মরণ করছি । 

প্রসঙ্গত জানাই, আমার শ্রী শ্রীমতী দীপালি সেন গ্রন্থটি প্রকাশের 
বপ্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি বড়ো রকমের দুশ্চিন্তা থেকে 
আমায় মুক্তি দিয়েছেন । 


প্ফ দেখার কাজে এত দিনেও ঠিকমতো অভ্যস্ত হতে পারিনি । 
সে জন্যই কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। তবে আশা রাখি, এমন 
মারাত্মক কোনও প্রমাদ নেই যেটা পাঠক পড়বার সময় সংশোধন করে 
নিতে অপারগ হবেন । 


১০/২৪৭, কল্যাণী । নদীয়া ॥ নীলরতন সেন 


বিষয় গুটা ূ 


প্রথম অধ্যায় £ রবীন্দ্রযুগ £$ আদি পৰ ১-৪১ 
রবীন্দ্রনাথ ১, নবীনচন্দ্র দাস ১১, গোবিল্দচন্দ্র দাস ১১, স্বর্ণকুমারী 
১৫, দেবেন্দ্রনাথ ১৮, গিরীন্দ্রমোহিনী ২৩, অক্ষয়কুমার ২৭, 


মানকুমারী ২৯, কামিনী রায় ৩২, নিত্যকৃফ্ণ বসু ৩৬. প্রমীলা 
নাগ ৩৭, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮, অপর কবিগণ ৩৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রযুগ 8 মধ্যপর্ব ৪২-১২৭ 
রবীন্দ্রনাথ ৪২. দ্বিজেন্্রলাল ৫১, বিজয়চন্্র ৮২, হরগোবিন্দ ৮৬, 
সতোন্দ্রনথ ৮৮, সুকমার রয় ১০৮, প্রমথ চৌধুরী ১১০, 
অবনীন্দ্রনাথ ১১৪, নবকৃষ্ণ ১১৯, রজনীকান্ত ১২১, যতীন্দ্রমোহন ১২২ 


ততীয় অধ্যায় £ রবীন্দ্রযুগ £ অভ্ত্যপর্ ১২৮-১৯৫ 

রবীন্দ্রনাথ ১৩০, করঃসানিধান ১৩৪, কুমুদরঞ্জন ১৩৫, কালিদাস 
রায় ১৬৫, চমোহিতলাল ১৩৭, যতীন্দ্রনাথ ১৪৫, নজরল ১৫০, 
জীবনানন্দ ১৫৬, সঙজনীকান্ত ১৬১, সুধীন্্রনাথ ১৬২, অমিয় 
চল্ত্বতাঁ ২৬৬, প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৭০, অন্নদাশঙ্গর ১৭৩, দিলীপ- 
স্যমার ১৮৩, কিরণধন ১৮৫, সাহাদাৎথ হোসেন ১৮৬, গোলাম 
মোস্তাফা ১৮৬, জসীম উদদীন ১৮৮, প্রমথনাথ বিশী ১৮৯, 
আবদুল কাদির ১৯০, অজিত দত্ত ১৯১ 


চতুর্থ অধ্যায় 8 রবীন্দ্রোস্তর যুগ ঃ ১৯৬-২১৪ 
বি দে ১৯২, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২০৩, সমর সেন ২০৬, 
বিমল ঘোষ ২০৮, সিকান্দার আব জাফর ২০৮. হরপ্রসাদ মিল্ল 
২০৯, বীনেন্দ্র চট্টোপাধায় ২০৯, নীরেন্দ্র চত্রবতী ২১০ 

পঞ্চম অধ্যায় $ সাম্প্রতিক যুগ ২১৫-২২৩ 
শামসুর রাহমান ২১৫, শখ ঘোষ ২১৬, অলোকরঞ্জন ২১৭, আল 


মাহ্‌মূদ ২১৭, কল্যাণকুমার ২১৮, বিজয়া দাশতুপ্ত ২১৯, কবিতা 
সিংহ ২১৯, ওমর আলি ২২০ 


ষ্ঠ অধ্যায় 8 বিবর্তন ও ভাবী সম্তাবনা ২২৪-২৩১ 
পরিশিষ্ট ৪ ছান্দসিক সতোণ্দ্রনাথ দত্ত ২০২-২৩৫ 


নিদেশিকা $ ২৩৫-২৪২ 


ব্যবহাত ছন্দচিহ 
শব্দের উপরে 


শব্দের পাশে 


মুক্তদল বা সংস্কৃত লঘূবর্ণ ২৮ 


রুদ্ধাদল বা সংস্কৃত গুরুবর্ণ -.- 


| ॥ 
মুঞ্জল এক কলা ১, মুত্তদদল দ্বিকলা ২ 


| ॥ 
রুদ্ধদল এককলা -, ক্ুদ্ধাদল দ্বিকল্পা 


ধ্বনি-সংকোচন প 

ইংরেজি বীতির প্রস্বর ', অপ্রস্থর ৮ 
উপযতি 

পবযতি বা লঘুযতি | 

পদযতি বা অধযতি ॥| 

পংক্ি্যিতি বা পৃণযতি 

অতিপবের যতি ) 


প্রথম অধ্যাক় 
রবীন্দ্র যৃগ £ আদি পর্ব (১৮৯০-১৯০০) 


রবীন্দ্রনাথ (১৯০০ পযন্ত) 8 দেবেন্দ্রনাথ £ অক্ষয় কুমার £ 
স্বণকুমারী £ মানকুমারী ঃ$ কামিনী রায় । 


| ক॥ 


১৮৯০ থেকে কিঞ্িদধিক অর্দণতাব্দীকাল বাংলা কাব্য-আসরে রবীন্দ্রনাথ একছন্র 
অধিপতির সম্মান লাড করেছিলেন। ছন্দের দিক থেকেও মৌলিক প্রতিভার দানে 
সমকালীন অন্যান্য কবি তাঁব পাশে মান হয়ে পড়েছেন । “ছন্দের ববীন্দ্রনাথঃ 
গ্রন্থে ছান্দসিক প্রবোধন্দ্র সেন এই গ্রশ্যযপীন্তিব নিপুণ এবং বিস্তৃত বিশ্লেধণ 
করেছেন। সে কারণে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে রবীন্দ্র ছন্দের 
অপবিহার্ষ মূল সৃত্রটুকু উল্লেখ করে,--তার পাশে অপেক্ষাকৃত মান, বহুলাংশে 
রশীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত অন্যান্য কবিদের ছন্দবৈশিষ্টয বিশ্লেষণেব চেষ্ট। 


কবব। 


আলোচা পর্বকে ববীন্দ্র-ছন্দের আদি পর্ব বলা যেতে পাবে। এই পবেই কবি 
কলারন্ত, মিশ্ররগ্ধ এবং দলরত্ত, আধুনিক বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি ফসলে 
কবিতার সাজি পূর্ন করে কাব্যলঞ্মীর পায়ে অঞ্জলি দিয়েছেন । 


এই পর্বে বচিত রবীন্দ্র ছন্দ বিচারে এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্য ও নাটকগুলি হল 3 
কাবাগ্রন্থ ও ছন্দো বদ্ধ 


নাটক মানসী (১৮৯০) বিসজন (১৮৯০) চিন্রাঙজদা (১৮৯২), 
সোনার তরী (১৮৯৪ ), বিদায় অভিশাপ (৯৮৯৪ ), মালিনী 
(১৮৯৬), চিগ্রা (১৮৯৬), তালি (১৮৯৬), কণিকা (১৮৯৯), কথা 
ও কাহিনী (১৯০০), কজ্পনা (১৮৯০)।১ প্রস্ততি পবেব (১৮৭৩-১৮৯০) 


শিক্ষানধিশী পায় শেষ করে এই সময় থেকে তিনি বাংলা হন্দে পৃ প্রাণের 


১। রবীন্দ্রনাথেব কাবা ও ছান্দাবদ্ধ নাটকগুলিব গ্রন্থকাবে প্রক।শকাল খবে আদি, মব। 
এবং অন্ধ পর্বভাঁগে ভাগ কবা হল। প্রকৃত বচন[কাল ধবলে এই তাবিখেব সামাণ্ঠ অদলবদলের 
সম্তাবন। আছে। ভার সমস্ত কবিভাৰ সঠিক নচনাকাল সংগ্রহ কবা সন্তবপ্ব হল না,_সে 
কারণেই সঙ্গতি রক্ষাব জন্যে সর্বত্রই গ্রন্থের প্রকাশকাল ধবা হপ। মামাদেব মালাচনাব লক্ষ 


তাতে বেশী কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ধঘটেণি বলেই অনুমান কবি। 


২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


জোয়ার এনে দিলেন । এই পর্বের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মানসী'তেই তার পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্ববতী' যুগে আলোচিত রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমল" (১৮৮৬ ) 

কাব্যগ্রন্থের দলটি কবিতায় (বিরহ, গান ) কলারত্ত রীতির 
টা সার্থক প্রয়োগ সম্পকে উল্লেখ করেছি । এই রাতির ব্যাপক 

স্বীকৃতি মানসীর কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল। ১৮৮৭ তে 
(বৈশাখ ) লেখা “ভুলভাঙ্গ” কবিতায় দ্বিধাহীনভাবে কবি লিখলেন, _ 

চেয়ে আছে আখি নাই ও আখিতে 

প্রেমের ঘোর । 
বাহলতা শুধু “বন্ধন পাশ' 


বাহুতে মোর । 


ঞ সখ % ষ এ রাঃ 
'বসস্ভ নাই? এ ধরায় আর 


আগেন মতো, 


“জ্যোতস্সা যামিনী” “যৌবন হারা, 
জীবনহত | 
কক চ ও ৪ 3 


মধু নিশা গেছে, জযৃতি তারি আজ 
শার্মে মর্ষেো হানিতেছে লাজ-- 
সখ গেছে, আছে সুখের ছলনা 
হাদয়ে তোর । [ মানসী 2 তুলতাঙ্গা ] 
সমগ্র কবিতাটিতে “বন্ধনপাশ" “সন্ত নাই”, “ল্যোৎয়া যামিনীগ যৌবন হালা 
গন “মনে মর্মে এই পাচটি পরে যুতবর্ণে লিখিত ক্দ্ধদল বাশহার কবেছেন, 
জর্বভ্রই কবি এই রুদ্ধাদলের দ্বিমান্রক উঙ্ভারণ কবেছেন । 
পাচমাতা পর্বভাগের কলারহ ইতিপরবেই কবি ব্যলহার কবেছেন । মানসীতে 
যুক্রুবণ'বহুল রূদ্ধদলের উপলভঙ্গে সে ছন্দে অপ্ব ধ্বনি 


পাচমাত্র। পরেন 
কনাবুনু ছন্দ তরঙ্গ ফ্রষ্টি হল। ১৮৮৮, ১৪ই টাচ তারিখে লিখিত 


“অপেক্ষা” কবিতাটি তার প্রথম সার্থক নিদর্শন । সেখানে কবি স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, _ 
বধূবা দেখো আইল ঘাটে, 
এল না ছায়া তবু । 
কলস ঘায়ে উমি টুটে', 
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'রশ্ি রাশি, চুনি উঠে", 
“শ্রান্ত বাযূ', প্রান্ত নীর' 
“চুম্ি যায়” কভু । [ মানসী £$ অপেক্ষা ] 
এখানে “উমি টুটে' “িশ্নি রাশি", “চামি উঠে? শ্রান্ত বায়” প্রান্ত নীর” এবং 
“চুখি যায়? পবগুলিতে যৃত্তণক্ষর দ্বিমান্রিকরাপে ব্যবহাব করেছেন। এই সময়ে 
(জ্যেষ্ঠ, ১৮৮৮) ছয়মান্রার পর্বেও কবি যুক্তবণ' দ্বিমানতরক রাপে বছুলভাবে 
ব্যবহার করেছেন ।২ 


কলারুন্ত রীতিতে আট, ছয় বা দশ মান্রার (৩+৩+৪) দীর্ঘ পদযতি তেমন 
সফল হয় না। লঘু পর্বযতিতে বিভক্ত না করলে এই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ-রীতি 
সস্পচ্ট হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অহুপপ্বজপ হলে গ পয়ার- 


কলা: | 
লারুন্ত পযাব ভ্রিপদী ভ্রিপদী বন্ধেৎ এ ছন্দের পরীক্ষা মানসীর দু একটি কবিতায় 


করেছেন । ভ্রিপদী সবাংশে নিখুত না হলেও পয়ারবন্ধ অনেকাংশে সফল হয়েছে । 
যেমন _ 
শিমে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল । 
উরে পাষাণ শুট শ্যাম শিলাতল । 
মাঝে গহব্র, তাহে পশি জলধার 
ছনছল করতালি দেয় অনিবার । 
[ মানসী 3 শি্ফল উপহার ] 
চোদ্দমাগ্রা-পংক্ঞ্রি কলারুস্তে ৮॥৬1 মান্রাভাগের তুলনায় ৬৮] মান্রাভাগ কবি 
বেশী ব্যবহার করেছেন । তার কারণ, চা ভাগকে ৬ডা২] পবডাগে 
উচ্চারণ করে কলারত্ত রীতির বিশ্লি্ট উচ্চারণ সহজে রক্ষা করা যায়। 
সাত মানার পর্বডাগে কবি যৃন্তঘ্বর্ণ কম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পবের 
বলানান্বসভমানাব  শব্দ-বিন্যাসে এবং অনুপ্র।স ধ্বনি-সৌন্দর্যে বৈচিত্র্য এনেছেন! 
2 যেমন _ 


২। ১৮৯০তে প্রকাশিত মানসী" কাব গ্রপ্থেব অন্তত ৬৮টি কবিতাব মধে ৩০টি কলাবৃন 
হলে লিচ্তি। তাবমধে। প্রানমিক চাবটি কবিত। ( উলে, বিবহানন্দ ক্ষ্ণকমিলন, শুন্ঠ হাদযের 
আকাম।) মুকবণাবহীন। বাকি সবহ যুক্তবর্ণবুল। ত্রিস্টী (কৰিব প্রতি নিবেদন) ও চৌপদী 
( ণব বঙ্গদস্পাতব পেমালাপ) ধন্ধ বচনাষ ছুটি কবিতা উচ্চাবণেব ছুধলত। লার্ষত হয়। 
গদভ|গের (৮, ৬,১* আরা) নদ ণঠ বাতিব ব বহাব সম্পকে কবিৰ দ্বিখ! এখনও কাটেনি। 


৪ আধুনিক বাংলা হন্দ 


নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত, 
উদাস বায়ু সেতো ডেকে যেত আমারে। 
ভাবনা কত সাজে হাদি মাঝে আসিত, 


খেলাত অবিরত কত শত আকারে ! 
[ মানসী £ বিরহানন্দ ] 


পর পর দুটি সাত মান্ত্রার পবে যথান্রমে ৩+৪ এবং ৪+৩ মানার শব্দধিন্যাস 
এবং সেই সঙ্গে দুই পর্বের দুটি চতুমাঞ্ক শব্দে মিলবিন্যাস ছন্দে নতুনতর 
সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে । 

তিন মান্রার শব্দ ব্যবহার সম্পকে রবীন্দ্রনাথের অভিমত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 


বিহারীলালের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে, উল্লেখ করেছি ।৩ তিন 
কলাধৃত্ত ছন্দে তিন 


র কল য অস্থির গতিবেগ সৃচ্টি করে 
রক তিহোরি মানার শব্দ বৃত্ত ছন্দে সর ৮] 


আলোচ্য যুগের ককুপনা কাবাগ্রন্থের 'ভ্রষ্টলগ্র” কবিত।টি-ত 

তার প্ররুষ্ট নিদর্শন রয়েছে। প্রস্ততি পবের কবিতা থেকেও আমরা আগেই 
উদাহরণ তুলেছি। 

এ যুগে মিলবিন্যাসে, পর্ব ও পদের গঠনবৈচিত্র্যে এবং কুদ্ধদলের তরঙ্গ-ডঙ্গে 

ববীন্দ্রনাথ মিশ্ররত্ত ছন্দকেও গ্রশ্থ্যপূষ্ট করে তুলেছেন। 


মিশ্র কলারাত্তব এশ্বম 
এই সময়ে রচিত অনেকগুলি প্রখ্যাত কবিতায় (যেমন, 


“মানসী'ব মেঘদূত বা “সোনার তবী'র বসুন্ধরা ও মানসসুন্দ শী প্রড়তি ), গাজা ও 
বাণী (১৮৮৯) এবং বিসর্জন (১৮৯০) নাটকে, চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) এবং 
মালিনী (১৮৯৬ ) গীতিনাট্যে, বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪ ১, গন্ধারীর আবেদন 

এবং কণকুন্তী সংবাদ (১৯০০ কাহিনীর অন্তুগত ) নাট্যকাব্ 
নাটাস'লাপেৰ রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ার € সমিল ও মিলহীন ) ব্যবহার 
সারি করেছেন । রাক্তা ও রাণী এবং বিসর্জন নাটকে এই ছন্দ- 

প্রয়োগ সর্বাংশে সুষ্ঠ হয়নি । পংততিপ্রান্তিক উপযতি বা 
লঘ্শঠি অনেকসময় মধুস্দনেব মতো সম্পূণ উপেক্ষা করেছেন। চিত্রাঙ্গদা বা 
গালিনীতে এ দুর্বলতা অনেকাংশে কাটিয়ে উঠেছেন । নাট্যসংলাপ এবং কাব্যের 
প্রবহমান গয়ার কিছুটা ভিন্নধর্মী হওয়াই অভিপ্রেত। রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে এই 
পার্থক্য রেখেছেন মনে হয় না। তবে তুলনাত্মকভাবে বলা যায়, সংলাপধমী 


৩। ছষ্টবা : রবীন্্রনা(ণব 'ছন্গ গ্রন্থ ( ীপ্রবোধচন্দ সেন সম্প।দিত ২য সং) পৃ ১৩১৪। 
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বাক্যাংশে কাব্যধমী বাক্যাংশের তুলনায় যতিভাগ বিদ্বটা ত্স্বমাপে রেখেছেন। 
দীর্ঘতর বাকাংশে ভাবপ্রবহমানতা কত সংহত, ধ্বনিগন্ভীর হতে পারে “মেঘদৃত', 
“বসুন্ধরা” “সমুদ্রের প্রতি” (দ্র. মানসী ও চিত্রা কাব্য £ ১৬ এবং ১৮ মাত্রার পংস্তি ) 
প্রভৃতি কবিতায় তার পরিচয় মেলে । মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ারে 
কিছুটা পার্থক্য রয়েছে । মধূস্দন মিলটনের আদর্শে “অমিম্রাক্ষর 

সদন ও বাশনাণের ছন্দ' রচনায় 010070 731911-8৩13৩ এর ধ্রনিগত 
গার্থক্য বিক্ষব্ধতা এবং তরঙ্গায়িত উহ্থানপতন পরিস্ফুট করতে 
চেয়েছিলেন। কাবে)র বিষয়বস্তুর ন্যায় ছন্দেও অনেক বেশী 

বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন । সে কারণেই বিজোড় মান্ত্রায় যতিস্থাপনে বা পংজ্ি- 
প্রান্তিক লঘ্যতি বিলোপে মধ্সৃদন দ্বিধাবোধ করেন নি । রবীন্দ্রনাথ ভাবের দিক 
থেকে বিদ্রোহের এমন বিপুল উচ্ছাস যেমন আনতে চাননি, ছন্দেও এতটা বিপ্লবী 
মনোভাব পছন্দ করেন নি। সে কারণেই তাঁর পরিণত প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার 
ছন্দোবন্ধে অনেক বেশী সনির্দিষ্টতা লক্ষিত হয়। মিশ্ররত্তের সংযত সৃষ্ঠ প্রয়োগে 
রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ার ছন্দকে অনেকাংশে নমনীয় করে তুলেছেন । দুই 
কবির ক্ল/সিক এবং রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য তাঁদের কাব্যের 
ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রেও পৃথক শিজ্পীমনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছে । মধূস্দন 
ঘটনাবলী ও চরিত্রচিত্রণে উচ্ছাসময় আকস্মিক উত্থানপতনের মহিমানূত অভিবাজি 
বা 0181160 প্রকাশ করতে গিয়ে অপ্রচলিত যুভ্তক্ষববহুল, ধ্বশিবন্ধুব 
শব্দ প্রয়োগ কবেছেন, বাকাগঠনে দৃবান্য এনেছেন, উচ্ছাস-প্রকাশক চিহ (প্রশ্ন 
বিশ্ময, ক্ষোভ, মদ্ধ ঠা-স্চক ) বহুন্নভাবে ব্যবহাব কবেছেন। রবীন্দ্রন* এমনতর 
কৌশল আদৌ পছন্দ করেননি । কেবলমান্র মননধর্মী কবিত্বময় ভাবপ্রবাহী 
ধ্বনিতরঙ্গকৈ পংভি' অতিশ্রম করে চলবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। পংক্তি্রান্তে 
লঘুষতি। অন্ততপক্ষে উপযতি প্রায় সর্বর্ই রক্ষা করেছেন। সে কানণেই 
হভ্িগ্রান্তে মিল রেখে তাঁর প্রবহমান গয়ার-মহাগয়ার রচনার প্রচেষ্টা অনেকাংশে 

সফল হয়েছে। এখানে “মেঘদৃত' (এই শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ) কিতা 


থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল। 


সেদিনের পরে গেছে কত শতবার 


প্রথম দিবস ্িঞ্ধ নব বরযার । 


৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন 

তোমার কাব্যের পরে করি বরিষণ 

নব রৃভ্টি বারিধারা, করিয়। বিস্তার 

নব ঘন স্সিঞ্ধছায়া, করিয়া সঞ্চার 

নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্ডের, 

স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের 

বর্ষাতরঙ্গিনীসম ॥ 

কঙ কাল ধরে 

কত সঙ্গিহীন জন প্রিয়াহীন ঘরে 

রূম্টিক্লাস্ত বহুদীর্ঘ লপ্ত তারা শশী 

আষাতসন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালেকে বসি 

ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ 

নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন বেদন। 

সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম 

সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম 

তব কাব্য হতে ॥ [ মানসী £ মেঘদত ] 

প্রবহমান পয়ারে পংন্ভি-অনুচ্ছেদ রচনায় মধূস্ুদনেব পর রবীন্দ্রনাথ আবও 

এক ধাপ এগিয়েছেন । মধুস্দন পংজির মাঝে অনুচ্ছেদ শেষ করতেন না। 
রবন্দ্রনাথ ভাবপ্রবহমানতার দিক থেকে এ-লীতিই স্বাভাবিক বলে গণ্য করেছেন 
এবং চৌোদ্দপংস্তিক সনেট রচনায়ও এ-রাঁতি প্রয়োগ করেছেন। ইঠিপূরে আামলা 
লক্ষ করেছি, মধ্সৃদন-প্রবঠিত ক্রাসিক র্চনাভঙ্গী এবং তার উপযোগী প্রবহমান 
পয়ার-রীতি পরবতী” কবিরা আর পুরোপুরি অনুসরণ করেননি । এত উচু 
পর্দার কাব্য বা তদ্দুপমোগী ছন্দ হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র-_কেউই পছন্দ করেননি। 
রবীন্দ্রনাথ এই যুগের রোমান্টিক কবিদের উপযোগী অপেক্ষারুত নীচু পর্দার 
ভাষা ও ছন্দ প্রবহমান রীতিতেই স্বন্টি করলেন । বস্তুতঃ এ-যুগে এবং পরবতী 
মূগে কবিরা প্রবহমান পয়ার ব্যবহারে রবীন্দ্র-শীতিরই অনুসরণ করেছেন । 


নিশ্বরহ নীতিতে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূবেই মুভ্তক রচনার সূজ্পাত করেছিলেন । 


নাট্যসংলাপের উপযোগী গৈ।বশ মুস্তকের পাশে কবিতা রটনার উপযোগী রবীন্দ্র- 


রবীণ্দ্র খুগ £ আদি পর্ব ৭ 


মৃস্তকের নিদর্শন হিসেবে এ-যুগে রচিত মানসীর অন্তর্গত 


মিশ্রবৃত্ত বীতিৰ “নিস্ফল কামনা” (১৮৮৮, নভেম্বর ) কবিতার্টির উল্লেখ করা 
মুক্তক রচন! ঃ 

গৈরিশ মুক্তকেব সঙ্গে যেতে পারে 1৪ গৈরিশ নাট্যসংলাপী মুস্তকের জঙ্গে রবীন্দ্র- 
পার্কা বাব্যে বাবহাত মুক্তকের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে! নাট্য- 


সংলাপে 8011010+ সৃষ্টির জন্য, বিচিত্র নর-নারীর চরিন্র- 
গত ভাব পরিস্ফুটনের জনা নাট্যকার যতিস্থাপনে যে আকঙ্িমকতা এনেছেন, 
কবির কাব্যে বর্ণনাম্মক প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে বক্তবা পরিস্ফটনে যতির সেই 
আকগ্িমকতা বিশেষ নেই। সংলাগী মুওঞকে গদা ভাষার বাকধর্ম যতো 
স্পস্ট, সে তুলনায় কাবধোর মুস্তকে ছন্দোময় ধ্বনিপ্রবভমানতাই বেশী পরিস্ফুট 
হয়। একটিতে, নাট্যকার স্বয়ং নেপথ্যে থেকে পান্ত্র-পাত্গীর সংলাপের মাধ্যমে 
মতমানবের জীবন-সংঘাত পরিজ্ফুট করতে চান বলে বাকগুণগি হোটবড়ো 
যতিতাগে বিতৃভ্ত হয়ে আলাপের অভিন্যজি নিয়ে ফটে গুঠে 7? অপরটিতে, কবি তার 
কাব্-জগতের ৩ন্ময় ভাবনাকে গভীর উপলস্ধির ছন্দোময় প্রকাশনায় পরিস্ফট 
বরুতে চান বলেই শন্দচয়নে, শব্দগ্রস্থনে, যতিসংস্থাপনে অনেকাংশে মসৃণ ধ্বনি 
তরঙ্গের অনৃহতি জাগে। নাট্টাসংলাপে নাট্যকার অভিনেতা-অভিনেত্রীর উচ্চারণ- 
মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত খাকেন। তিনি জানেন, অভিনয়কারীদের বিশিশ্ট 
[)প্রিব্রগুলি সর্নৃশ্রেণীর দর্শকের কাছে সংলাপী অঠিনয়-মাধামে পরিবেশন কবতে 
হনে। সেখানে খজু, বলিষ্ঠ, সহজ অর্থবাহী, ছোট ছোট আবেগমূখব বাক্যাংশে 
গ্রথিত ছন্দোময় ধ্বনিতরঙ্গই বেশী কার্যকরী হবে।- নাট্যকার তাব রচনায় এই 
ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন থাকেন । সে তুলনায় কবি একান্তভাবে আপন 
ভাবনাশ্রিত প্রেবণার দ্বারা উদ্বদ্ধ হযে শদ, ছন্দ ও যতির সংমিশ্রণে একটি 
সামগ্রিক স্ণ্টিকে পাঠকের কাছে উপহার দেন। সে কাবণেই কবির 'নন্তরস্থিত 
সমণূয বোধ নাটাকারের তুলনা অনেকটা অচেতন এবং স্ক্মহব ভয়ে থাকে । 
বাইরের ঘউনাগত সংঘালের তুলনায় অন্তবের গভীব স্ক্ষম সুর-তরঙ্গ সেখানে 
ধ্বনিত হয়ে ওঠে । সবদিক বিচারে একথাই বল চলে, গিরিশচন্দ্র নাটাকার 
ছিলেন বলেই তাঁর মুক্তকে একটু বেশী ধ্বনর উচ্ছাস, যতির আকফ্মিকতা, 


৪1 ১৮৮২ তে বাবণবধ নাটকে গিবিশচন্জ প্রথম মুক্ত+ নংলাপ বাবহাব কবেন | এই ছষ 
বছরে নাটাকাব অন্ততঃ ১০খানি নাকে মুকধক সংলাপ বাবহাবেৰ দ্বাব। স্লা পধমী মুক্কেৰ 
একটি আদশ গড়ে তুলেছিনেন। 


৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


শব্দ উচ্চারণে কিছু আড়ম্ধর লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রমুজকে ধ্বনি নমনীয় হয়েছে, 
তরঙ্গায়িত হয়েছে, যতিবোধে আকস্মিকতার চমক নেই, শব্দ উচ্চারণে সুরের 
সম্জম সঙ্গতি রয়েছে ।__এ মন্তব্য শুধু এই গর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের দু-একটি 
মৃজ্তক কবিতা সম্পকে নয়,-পরব্তী” পরবে রচিত থঘল্লাকার কবিতা সম্পকে 
সমধিক প্রযোজ্য । গৈরিশ মুক্তকের উদাহরণ পৃবেই দিয়েছি। এখানে “নিষ্ফল 
কামনা” কবিতা থেকে রবীন্দ্র-মুত্ততকের কিছুটা নিদর্শন তুলছি ।--- 


খজিতেছি--কোথা তুমি, 
কোথা তুমি। 
যে-অস্থত লুকানো তোমায় 
সে কোথায় । 
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে 
বিজন তারার মাঝে কাপিছে যেমন 
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম, 
ওই নয়নের 
নিবিড় তিমির তলে, কাপিছে তেমনি 
আত্মার রহস্য শিখা । 
তাই চেয়ে আছি। 
প্রাণমন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি 
অতল আকাঙ্ক্ষা পারাবারে । 


[ মানসী $ নিম্ফল কামনা ] 


প্রস্তুতি-পব' থেকেই রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনা শুরু করেছিলেন এবং “কড়ি ও 
কোমলে' বিভিম্ন আঙ্গিকের অনেক গুলি সনেট রচনা করেছিলেন । 
আলোচা পবেও তিনি শভাধিক সনেট রচনা করেছেন। 

ভার মধ্যে গভতালি' কাবাগ্রন্থের অন্তত ৬টি সনেট উল্লেখংযাগা। পবধুংগর 
তুলনায় এ যুগের সনেটে কবি গতানুগতিক পাশ্চ।ন্ত্য (পেন্াকীয়, ফরাসী পা? 
শেকসপীরীয় ) আঙ্গিক বহুলাংশে বান করেছেন | 4, 30101160558 8৪ 01 
[86190 অথবা “2 1101)9115 17)01101170100 ওয়'টুস্‌ বা রসেটির এই ভাব- 
সহটকু গ্রহণ করে, চোদ্দ পংজ্ির পরিমাপ রক্ষা করে,--বহিরঙ্গের আর সমস্ত 
জাঙ্গিক ববাদ্দ্রনাথ এ যুগে বর্ডণ করেছেন । কিন্তু তা সম্বেও গঠনের দৃঢৃতায়, 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পব' ৯ 


ভাবের স্পন্দমান প্রগাঢৃতায় বকল-শাসিত শকুস্তলার পিণদ্ধ যৌবন-চিন্রটিই পাঠককে 
স্মরণ করিয়ে দেয়। অস্টক-ষট্ক স্তবকভাগ বা মিলের বিশিষ্ট রীতি এই 
পর্বের রচিত প্রায় কোনও সনেটেই কবি রাখেননি । স্তবক গঠনে রবীন্দ্রনাথ 
কলারনের তুলনায় এই পর্বের মিশ্ররন্তে কিছু বেশী গ্র্বর্যই 
বক গঠনে বৈচিত্রা 

এনেছেন দেখা যায়। শুধু কয়েকটি নামোল্লেখ করেই 
আমরা এখানে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতির লেক সংবরণ করছি । এ-প্রসঙ্গে ববির প্ররুতির 
প্রতি" ( মানসী ), উির্বশী' চিত্রা ), 'উৎসগ” ( চৈতালী ), "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা? (কথা ও 
কাহিনী ) কশিতাগুলি দ্র্টণ্য । 

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ দলরন্ধ ছন্দে গম্ীর ভাবাম্বক 

আব ভাাবব কাঁণভায 
নত »ন। বধহাব কবিতায়ও ব্যবহার করেছেন। কথা ও কাহিনীর 'নকলগড়' 

এবং হোরিখেলা', ক্পনার 'হতভাগ্যের গান" প্রভাতি কবিতা 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । হোরিখেলা কবিতায় দার্ঘ দ্বিপদী (১০॥ ১০]) এবং 
দীর্ঘ চৌপদী (১০ ১০ ১০ ১০1) পংজ্িসমনুয়ে শ্রিপংডি'ক স্তবক রচন/তেও 
বশিষ্ট্য রয়েছে । 
আলোচিত পর্বেব রবীন্দ্-ছন্দ বিশ্লেষণে দেখা গেল, তিনি কলারন্ত ছন্দে 
ফুবর্মেন সার্থক প্রয়োগ করে ছন্দে একটি নবীন সন্ত।বনার দ্বার উন্মুক্ত করলেন । 
এর-্তও নববীতির প্রবহমান পয়াব এবং মুঞ্জক রচনায় সফল হয়েছেন। 
নরত্তেও গম্ভীর ভাবের কধিতা রচনা করে এ ছন্দের মর্যাদা বাড়িয়েহেন। 
ফর কণবার বিষয় হল, তাঁর এই সকল নহ্ন ছন্দোবীতির পরীক্ষা সম্পকে 
অক।ণীণ অধিকাংশ কবিই উনবিংশ শহকে বিশেষ সচেতনার পরিচয় দেননি । 
য প্রত্যেকেই গতানুশঠিক ভাবে মধুস্দন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রেরই অনুসরণ 
ব চলেছেন ॥ কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমে পৌছে তাঁরা মুখাত ছন্দের দিক 


কে বশীন্দনাথকেই অনুসবণ করেছেন । 


১০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


1] খ॥। 


রবীন্দ্রনাথের পাশে আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে নবীনচন্দ্র দাস কবি গুণাকর 
(১৮৫৩-১৯১৪ ), গোবিন্দচন্্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮ ), স্বর্মকুমারী দেবী (১৮৫৫- 


১৯৩২), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০ ), গিরীন্দ্রমোহিনী 
এ যুগেব অগ্ঠান্ 


কবিগণ দাসী (১৮৫৮-১৯২০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ ), 
মানকুমারী বসু, (১৮৬৩-১৯৪৩), ক।মিনী রায় (৯৮৬৪-১৯৩৩), নিতারুফণ 
বসু (১৮৬৫-১৯০০ ), বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর €(১৮৭০-১৮৯৯ ), এবং প্রমীলা নাগের 
(১৮৭৬-১৮৯১) নাম উল্লেখযোগ্য । কবিহ্ের দিক থেকে উল্লিখিত প্রায় প্রতোক 
কবিই স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ।-_কিন্তু ছন্দের দিকে তেমন মৌলিকত্ব দেখা যায় 
না। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে কলারত ছন্দে যে কুদ্ধদলের দ্বিমাশ্রিক উচ্চারণরীতি 
প্রয়োগ করেছিলেন,_অধিকাংশ করবিই বিংশ শতকে না পৌছে সে সম্পর্কে 
সচেতন হতে পারেননি । মিশ্ররত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ নাট্যসংলাপ খেকে স্বতন্ত্র, 
কবিতার উপযোগী যে মুস্তক ব্যবহার করেছেন, এ যুগে কোন ধবিই দে নদ 
ব্যবহারে উদ্যোগী হননি ।--অবশ্য গিরিশচন্দ্র [ এবং তাঁর আদর্শে অন্যান্য নাট্য- 
কারেরা ] নাটকে মুক্তক সংলাপ বেশ স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গেই ব্যবহার করছিলেন ।-- 
পরবতী যূগেও গিরিশচদ্দ্রের শ্রেষ্ঠ কয়েবটি মুক্তক-সংলাপ-ধমী নাটএ' 
লিখিত হয়েছে। অধিকাংশ কবি তাঁদের উল্লেখযোগ্য কাবাগ্রস্থে মিশ্ররত্ত ছন্দই 
বাবহার করেছেন। সেখানে অনেকে মধুস্দনের আদর্শে যতিপ্রান্তিক (সমিল ও 
অমিল) পয়ার, ভ্রিপদী প্রস্ভতি ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন অধিকাংশ কবিন 
পদ্যবন্ধে পূর্বযুগের বৈশিষ্ট্যগুলিই লক্ষিত হয়। দলরত্ত ছন্দে উচ্চারণের খিশ্লিষ্টত! 
কমিয়ে রবীন্দ্রনাথ কঙ্পনা এবং কথাকাহিনী কাবাগ্রন্থে কয়েকটি উৎ্রুষ্ট কবি 
লিখেছেন। লৌকিক দলরত্তের এই পরিমার্জিত রাপ অধিকাংশ কবিই অ।লোচ। 
যুগে উপলব্ধি করতে পারেননি ৷ সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এ-যূগের কবিগো্গ) 
তাদের রচনায় পূর্ববর্তী যুগের উত্তরাধিকারই বহন করেছেন, _রবীন্দ্র- 
কাবো ছন্দের দিক থেকে যে নতুন ধারা প্রবর্তিত হল অধিকাংশ কবিই তাঁদের 
কাব্যে সে-ছন্দোরীতি প্রয়োগ করেননি ॥ যাঁরা করেছেন, সেও এই মুগ অতিন্রম 
করে বিংশ শতকের প্রারস্তে এসে ।--অবশা রবীন্দ্র ুন্দোরীতির পাশে দ্বিজেন্দ্রলাল 
যে মৌলিক ছন্দোরীতি প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রথম সুচনা এ-যুগেই [ আর্যগাথা হয 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পব' ১১ 


ভাগ, ১৮৯৩ ] হয়েছিল! তবে তাঁর এই রাঁতির শ্রেষ্ঠ ফসল আমরা পরবতী 
যুগে পেয়েছি বলেই দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-পরিচয় পরবতী” অধ্যায়ে আলোচিত হল । 


নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর (১৮৫৩-১৯১৪ ) কয়েকটি 
গীতি কবিতা লিখেছেন এবং রঘবংশ, শিশুপালবধ, 


নবীনচন্ত্র দাস 


কিরাতান্ুন এবং চারুচর্ষাশতকের ( ক্ষেমেন্দ্র) বাংলা অনুবাদ করেছেন । তিনি মৃখাত 
মিশ্ররত্ত রীতির ছন্দে পয়ারবন্ধের বাবহার করেছেন। এখানে তার দুষ্ট 
যিপ্রান্তিক পয়ার-স্তবক এবং একটি সমিল প্রবহমান পয়ারের নিদর্শন তুলছি-__ 
(১) যতিগ্রান্তিক পয়ার-স্তববক (ক খখ ক মিল) 
তব রক্ঞাধরনিভ প্রবাল উপরে, 
পড়িছে তরঙ্গ।ঘাতে শ্বেত শগ্জকুল, 
প্রবাল-কণ্টক্মূথে ফটিয়া আকুল । 
কেশে মুক্ত হয়ে শস্ব পলাইছে ধীরে । 
[ রঘুবংশ £ ১৩ স্বর্গ £ সা. সা চ. (৪র্থ খণ্ড), নবীনচন্দ্র দাস £ প১৩] 
(২) যতিগ্রান্তিক পয়ার স্তবক (ক খ খক- মিল) 
দূর হতে হেরি ওই পম্পা সয়োবর 
পথশ্রমে যেন নেত্র প্রিপাস আমার, 
মঞ্জল বল পুঞ্জে পূর্ণ চারিধার, 
ঈষৎ নড়িছে মাঝে সারস নিকর । [এ ঃপৃ ১৬] 
(৩) সমিল প্রবহমান পয়ার (ক থক খ- মিল) 
বধূসহ চন্তরবাক মিলন আশায় 
থাকে বসি, নিশি'যাগে তাদের মিলন 
না ঘটে নিয়তি বশে, বিরহ বাথায় 
কাঁদে তারা, দুর্নিবার দৈবের লিখন । 
[ কিরাতাজু'ন £ ৯ম সর্গ £ সা. সা. চ. (৪র্থ খণ্ড), নবীনচন্দ্র দাস, পু ৩৫] 
নবীনচন্দ্র প্রবহমান পয়ায় এবং অন্যান্য ছন্দোবন্ধ রচনায় মধুস্দন এবং 
হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অনুমিত হয়। 
স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮ ) আলোচ্য যুগের সমস্ত কবিদের 
থেকেই সতন্ত্র ছিলেন । তাঁর গ্রাম্য কবিত্বে যেমন স্থতোৎসারিত, 


গোবিন্দচন্্র দাস কিছুটা অমাজিত, কিন্তু বলিষ্ঠ সরল প্রকাশভঙ্জ 


১২ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


ছিল,_হুন্দেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে । মানত ষোল বছর বয়সে তাঁর 
প্রথম কাবাপ্রন্থ “প্রসূন” (১৮৭০) প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য শেষ কাবাগ্রন্থ 
'বৈজয়ন্তী'র প্রকাশকাল ১৯০৫। অবশ্য জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কবির 
লেখনী সজীব ছিল ॥__বিডিন্ন গন্র-পদ্রিকায় তাঁর বহু প্রখ্যাত কবিতা ছড়ানো রয়েছে । 
তাঁর স্বৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে যোগেন্্নাথ গুপ্তের সম্পাদনায় তাঁর বাছাই কবিতার 
একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দচচ্ত্র দাস প্রধানত মিশ্রর্ুত্ত এবং 
দলরৃত্ত ছন্দে কিতা লিখেছেন। এই যুগে দলর্‌ত্তের এত বল এবং সার্থক 
ব্যবহার আর কারও কবিতায়ই লক্ষিত হয় না। অধিকাংশ কবি দলরত্ত 
হন্দকে লঘু কবিতায় বা সংগীতে ব্যবহার করেছেন । রবীন্দ্রনাথ গভীর 
তাবমূলক কবিতায় এ-ছন্দের সার্থক বাবহার করলেও এত ব্যাপক ব্যবহার 
ক্ষণিকা' (১৯০০) লিখবার পরবে সুর করেননি। তবে কথ্যভাষায় 
মাজিতরুচির কবিতা রচনার পক্ষে এ-ছন্দের উপযোগিতা নিঃসন্দেহে তিনি 
পরি,্ুট করে তুলেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস পল্লীকবি । পল্ীর মানুষেরা 
অকৃত্রিম যে ভাষায় কথা বলে ছন্দের বাধনে সেই ডাষাতে তাদেরই মনের 
কথা (কিছুটা হয়তো অমাজিতভাবেই ) আশ্চর্য সাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তিনি প্রকাশ 
করেছেন । ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে এতটুকু আড়ষ্ঠতা নেই,_সে কারণেই এ ছন্দ 
তাঁর হাতে এত স্বাভাবিক এবং সজীব হয়ে উঠেছে । তাঁর দলবরত্ত রাঁতির 
কবিতা পড়লে নিঃসংশয়ে উপলব্ধ করা যায়যে বাংলার কথ্য বাচনভঙ্গর পক্ষে 
এ-ছুম্দ কত স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দময় হয়ে উঠতে পারে সে যূগে রবান্দ্রনাথ 
ছাড়া আর কেউই এই ছন্দের এত সুষ্ঠ সার্বজনীন প্রয়োগ করেরনি । বাংল৷ 
ছন্দের ভ্রুম অগ্রগতির ধারায় সেদিক থেকে গোবিন্দচ্দ্র দাসের বিশ্্টি স্থান 
রয়েছে । আলোচা যুগে অধিকাংশ কবি রবীন্দ্র-প্ব বাংল! কবিতায় মধুস্দন- 
হেমচন্ত্র-প্রবর্তিত হন্দধারার অনুসরণ করেছেন,-_-কদাচিৎ দু-একজন কবি 
রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে অগ্রসর হয়েছেন। কোনও কোনও কবি (সম্ভত রবীগ্দ্র- 
প্রভাবেই ) প্রাীন বৈফব পদের আদরে লঘু-গুরু উচ্চ।রণে পদ রচনা করেছেন। 
ভারতচন্দ্র বা হেমচদ্দ্রের আদর্শে অনেকে রুন্রিম উচ্চারণের সংক্ছধত ছন্দও ব্যবহার 
করেছেন। লৌকিক দলরত্ত ছন্দে পর্বযতির স্পন্দিত নৃত্যতঙ্গি এবং কলা-প্রসারগ 
জনিত গীতিসুর-প্রাধান্য কমিয়ে এ-ছন্দে যে স্বাভাবিক কথ্াডাষার আবেদন 
পরিস্ফুট করা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সেটি উপলব্ধি করেন। তবে 
ভিনি মাজিত রুচির ভাষায় পরিচ্ছমভাবে এ-ছন্দ ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দচন্তর 


দাস তাঁর 


রবীন্দ্র যুগ $ আদি পব' ৯৩ 


স্বভাব কবিত্বের গ্রাম্য রূচিতে তাঁকে যেন আরও দাবলীল, 


আরও কথ্য বাচনতগ্গির কাছাকাছি এনে একান্তই পল্লীর মানুষের প্রাণের সাশ্রগ্রী 
করে তুলেছেন। কবির অকরুদ্রিম, হয়তো বা কিছুটা অবাঞ্ছিত রুচিবোধ এ-ছদ্দে 
আরও বলিষ্ঠতা,-- প্রকাশের স্বাভাবিকতা এনে দিল্পেছে ৷ 


এখানে তরি দলরত্ত রীতির কবিতা থেকে দু-একটি 


দলবৃত্তের শ্বাভাবিক 
বাক্ধর্মী প্রকাশতঙ্গি দৃষ্টান্ত তুলছি।_ 


(১) 


€২) 


(৩) 


আয় বাল্লিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা | 
“না তাই তুমি দুষ্টু বড়, 
আচন টেনে আকুল কর, 
তোমার কেবল ঘে।মটা খুলে উদ্লা করে ফেল। !” 
চপ্‌ চপ্‌ চুপ্‌, কসনে কারে এই এক নূতন খেলা ॥ 


[ কন্তরী (১৮৯৫) এই এক নূতন খেলা ] 


স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে ? এদেশ তোমার নয় ৮__ 
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি, 

পরের পণ্যে গেরা সৈন্য জাহাজ কেন বয় £ 
গোলকুঙ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুনি মণি, 

সাগর সেচে স্বস্তণ বেছে পরে কেন লয় £ 

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ্ছ কারে 2 এদেশ তোমার নয় ! 


[ নব্যভারত ১৩১৪) পৌষ ঃ জন্মভূমি ] 


ও ভাই বঙ্গরবাসী, আমি মর্লে__ 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ £ 
আজ ষে আমি উপাস করি, 
না খেয়ে শুকায়ে মবি, 
হাহাকারে দিবানিশি 
ক্ষুধায় করি ছটফট... 
ও ডাই বঙ্গবাসী, আমি মর্মে, 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ। 


[ গোবিন্দ চয়নিকা £ আমার চিতায় দিবে মঠ, পু ৮৮] 


১৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


মিশ্ররত্ত ছন্দে ধ্বনিগাভীর্য এবং রুদ্ধদলের স্পন্দনস্থৃষ্টিতে 
স্তবক রচন! 
কবি চমণকারিত্ব এনেছেন । এখানে তারও একটি উদাহরণ 


দিচ্ছি ।- 


(8) দ্বিপদী, ভ্ত্রিপদী ও চৌপদী মিশ্রিত স্ভবকবন্ধ £ 
ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক, 
শিরোপরে শতবজ্র গজিবে গজুক ! 

রহ হিমাদ্রির মত, 
হইও না অবনত, 
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ । 
হলে হও খণ্ড খন্ড, 
স্থচ্টি করি লশ্ডভণ্ড, 
্রন্মাণ্ড কাঁপুক । 
গম্ভীর গৌরব ভরা, 
মহাদন্তে ভেঙ্গে পড়া 
কি আনন্দ কি প্রচণ্ড সুখ । 


[ গোবিন্দ চয়নিকা £ কতব্য (১৩১০) $ পু৩১] 


গোবিন্দচন্ত্র দাস মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অনেকগুলি সনেট লিখেছিলেন ॥। মিলাপন্যাস 


এবং স্তবক বিভাগে তিনি প্রধানত শেকসপীরীয় সনেটের 
সনেট রচনা রর 
আদর্শ ই গ্রহণ করেছিলেন। এখানে কবির এবটি সনেট 


উদ্ধত করছি ।__ 


সকলের চেগ্সে বেশী সুন্দর করিয়া, 
আদরে যতনে বিধি রচিলা তোমায়, 
সমস্ত বিশ্বের শোতা-সারভাগ নিয়া, 
যৌবন ফুটায়ে দিলা পুষ্প-পূর্শিমায় ! 
নীল নেম, রক্ত ওষ্ঠ, চারুচন্দ্রানন, 
ও পীন উন্নত বক্ষ কতই বিশাল, 
ব্যাপিয়া রয়েছে কত স্বপ্র-জাগরণ, 
কত যে জীবনস্বৃত্যু-_ইহ পরকাল ! 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পব ১৫ 


কিন্ত রে রচিতে তোর তনু অতুলন, 
ফুর।ইয়া ছিল বৃঝি শোভার ভাঙার, 
তাই কি দেহের মত হয় নাই মন, 
কোমল সৌন্দর্য বুঝি নাহি ছিল আর ? 
দিয়েছে অপ্নপ্রাণ পৃরিয়া পাষাণে, 


শত অশুপাতে তাই গলিতে না জানে | 
| গেবিন্দ চয়নিকা ২ প্রেম-গীতি-প্রণয় ৪ 
নারীর প্রাণ ( ১২৯৬) £ ৯৮] 


গোবিন্দদাস কোথাও বিশুদ্ধ কলারন্ত রীতির ব্যবহার করেননি । এমন কি 
সাঠনান্রা পর্বের যে ছন্দ লিখেছেন সেখানেও মিশ্ররত রীতির আদর্শেই রুদ্ধাদল 


বাবহার কবেছেন। 


মহাষ দেবেদ্রনাথের কনা স্বর্ণকুমবী দেবী রবীন্দ্রনাথ থেকে হয় বণ্সরের 
বড়ো ছিলেন । ৯৮৯৫তে (১৩০২ কার্তিক) তাঁর “কবিতা ও গান, প্রকাশিত হয়েছে । 
রা ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনারতরী, চিন্তা, চৈতালী 
১০ কাবাগ্রস্থ এবং বিদায়-অভিশাপ, বিসজন, চিত্রাঙ্গদা ও মালিনী,__ 
প্রণহমান পয়ারবন্ধে রচিত নাটাগ্রস্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানতম তিনটি 
আধুনিক [ণ্দোবীঠিই ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথেব হাতে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। 


লক্ষ করবার বিষয় হল, স্বর্ণকুমারীর পদো রবীন্দ্র-প্রভাব 
হনে পরবতী যুগেন 


পাটা প্রায় কিছুই পড়েনি । বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ছন্দে কুদ্ধদল 


ব্যবহারে সেই পূর্বয্গের দ্বিধা তাঁব কবিতায়ও রয়ে গেছে। 


কখন নিভূন কলারতের উচ্চারণে লিখেছেন, 


উছলে সরোবর, পশ-্ত্র মরমর, 


ক-ম্পে থরথর পা-স্থ নিরাশ ঃ 


[ কবিতা ও গান ঃ শ্রাবণ মল্লার ঃ পৃ ২১৩] 


১৬ আধুনিক বাংল। ছন্দ 
কোথাও মিশ্রর্ত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতিতে লিখেছেন,-_ 


রজনী সুগভীর নিদ্রায় ধীরস্থির 


গাথিছে মিলে মিলে প্রেমের সূবস্ময় 
[ এ, বিরহ কারে কয় ॥ প৮] 


পূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য-বিচারে দেখেছি, কবিরা ছন্দে বিশ্লিম্ট উচ্চারণের কোমলতা 
(কলারুত্ত রীতির উচ্চারণের আমেজ ) আনতে হলে যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ পরিহার 
করে ছন্দ রচনা করতেন। স্বর্ণকুমারীও সেই রীতি অবলম্বন করেছেন । যেমন-__ 


এ হেন বরষায় কাহার ভরসায় 
দিবস খাপি £ 
কাহার প্রেমশ্ডণে সযতনে 
হাদয় তাপি? 
কাহার আখিতারা মাতোয়ারা 
করে এ প্রাণ মোর £ 
কাহার সুধা ঠুমে এক ঘুমে 
জীবন করি ডোর £ 
[ কবিতা ও গান ঃ গান £ প্র ২১২] 


এখানে কবি একটিও যৃত্তবণ' ব্যবহার করেননি । পর্ববিন্যাসে কিছু বৈচিন্র্ 
রেখেছেন ।__ কোথাও ৭1৭1৫], কোথাও ৭181৫], কোথাও বা ৭181৭]-মান্রার যতি 


ভাগ দিয়েছেন ।৫ 

৫। ন্বর্ণকূমরীব বিংশ শভকে বচিত এক।ধিক কবিতা গানে অবণ্য 
কলাবৃহ্ধ বীতিৰ কলানুন্ধে কদ্ধদল দ্বিমাত্রককণে বাবহাবের তম্পঞ্ পবিচয পাওয়া ময। 
কবিত। একটি নিদর্শন দিচ্ছি এগানে__ 


ওগে! মধুর ছন্দ, জদয়া নন্দ।, 
ন। জানি প্রভ।ত ন।জাশি সন্ধা) 
তোমারি পার্ন অর্ধ রচিয়া, জীবন ধন্য মানি। 


পবীন্ধ্র ষুগ £ আদি পর্ব ১৭ 


স্বর্ণকুমারী মিশ্রব্বস্ত রীতিতেই €সমিল থতিপ্রান্তিক হন্দোবন্ধে) অধিকাংশ 

কবিতা লিখেছেন ! তবে সেখানে শব্দচয়নে, ভাবের প্রকাশনায় সোন্দর্য ও স্বচ্ছতা 
প্রকাশ পেশ্সেছে। এখানে ছয়মান্র পর্বভাগের মিশ্ররত্ত রীতির একটি উদাহরণ 
তুলছি,__ 

প্রমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী 

সে শুধু গোষদি আসিত। 

পরাণে এমন আকুল পিয়াসা ॥ 

যদি সে শুধু গো তালবাসিত ! 

এ মধূ বসন্ত, এত শোভা হাসি, 

এ নব যৌবন, এত রাপরাশি, 

সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি ॥ 

সে শুধু গো যদি চাহিত। 

মিথ্যা তুমি বিধি ! মিথ্যা তব সৃষ্টি 

রথা এ সৌন্দর্য, নাহি যদি দৃষ্টি 

যদি হলাহলে-ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি, 

কেন তবে প্রাণ তৃষিত ! [ কবিতা ও গান ঃ যামিনী ] 


[মানার পৃর্ণপদ ঠিক রেখে প্রয়োজন মতো কবি ছোটবড়ো অপৃণপদ বা 
মতিপর্ব এনে ছন্দের সোন্দর্ষ বাড়িয়েছেন । 
সহ্থণকুমারী লঘ.ভাবের কবিতায় চাড়া দলব্বত্তের ব্যবহার 


লবুত্বব ববহাৰ করেননি । এখানে হাস্যরসাত্মক একটি কবিতা থেকে এ- 
ছন্দে তাঁর নৈপুণ্যের একটি উদাহরণ তুলছি ।__ 
তুমি আমার-_ 
পাস্তা ভাতে বেগুন পোড়া, ফ্যানসা ভাতে ঘি, 
কেমন করে বলব বধূ, তুমি আমার কি ! 


আমি না চাহি অন্ঠ বিভব খদ্ধি, 
চাছি না মুক্তি, চাছিন! সিদ্ধি, : 
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃত বাণী 
[সা সা. চ (২য় খণ্ড): ম্বকুমারী দেবী ঃপৃও২ জর] 
অনুজ রবীজ্জনাথের দ্বার! প্রভাবিত হবেই তিনি এমন বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতিব কবিত। 
লিখেছিলেন অনুমিত হয়। 


১৮ আধুনিক বাংলা ছদ্দ 


তুমি আমার জরি জরাও, তুমি আমার কোটা, 
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর জলের ফোটা! 


[ কবিতা ও গান £ ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল $ পু ১৮৫] 


আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ভীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) বিশিন্! 
আসনের অধিকারী । ১৮৮০ থেকে ১৯১৩,-_দীঘ্ঘ তেগ্রিশ বছরে তিনি কুড়ি? 
কাব্যগ্রন্থের মাধামে বাংলা কাব্যে একটি স্বকীয় রীতি প্রবর্ত? 

সক্ষম হয়েছেন। বস্তত রবীন্দ্রযূগে রবীন্দ্র প্রভাবকে অনেকাংশে 

অতিক্রম করে ভাব এবং ছন্দের দিক থেকে মৌলিক ধারা রক্ষ। করতে তি? 
সফল হয়েছেন। অধ্যাপক ক্ৃফবিহারী গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র 
নাথ নিজের সম্পকে মন্তব্য করেছিলেন, “আমি পূরাতন স্কুলের, মাইকে: 
মধুস্দন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবি; 
আদর হওয়াই শক্ত 1...আমার কিন্ত সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখি 
ইচ্ছা হয়। সেযাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু | ..সংস্কৃত কাবোর প্রভাবং 


দেবেন্্রনাথ সেন 


আমার কবিতায় বোধ হয় আপনারা লক্ষ করিয়া থ।কিবেন 1”... সা. সা. চ. (৫: 
খণ্ড ) £ দেবেন্দ্রনাথ সেন $ পৃ ২০-২১, ] ১৯১১-তে কবির্ত এই মন্তব্যের আলোৰে 
তাঁর কবিতার ভাব এবং আঙ্গিক উভয়েরই বিচার চলতে পারে । 


মধূস্দন-হেমচন্দ্রের মতো (এবং উনবিংশ শতকের অন্যান্য অধিকাংশ কবি; 

মতো ) দেবেন্দ্রনাথ মিশ্ররুত্ত ছন্দেই অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। প্বৌত্ত 

উত্তয় কবির আদর্শেই তিনি প্রবহমান গয়ার, যতিপ্রান্তিব 

নে ক দ্বিপদী, ভ্রিপদী, প্রভৃতি মিন্রাক্ষর ছদ্দোবন্ধ বেশী ব্যবহা' 

করেছেন । আবার এই ধুগের ( এবং পূর্বযুগের ) বহু কবি 

আদরশেই (হেমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম ) মেঘদূতের অনুবাদে হরিমঙ্গল কাব্ণ 

অন্তর্গত দেবদেবীর স্তোজ্জ রচনায় কুদ্িম সংস্কৃত উচ্চারণের ( লঘ.-গরু 

ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতকে এসে কবি রুদ্ধদলের ঘ্বিমান্তিক উচ্চার:: 

রবীন্দ্র-আদর্শে বিশুদ্ধ কলারন্ত রীতিতেও কবিতা লিখেছেন । মিশ্ররত্ত রীতি' 
কিছু সনেট রচনায় এবং মিন্রাক্ষর কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব লক্ষিত হয়। 


মধস্দনের সনেট প্রবর্তনের পর এই যুগে ররীজ্্রনাথই আবার সনে 
লিখতে সুরু করেছিলেন পুর্বে উল্লেখ করেছি ।_ এই যুগে মধুস্দন এবং রবীন্দ্রনাথে; 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পর্ব ১৯ 


প্রভাবে অনেক কবিই সনেট রচনা সুর করেন। ভাব ও ছন্দের সংবদ্ধতায় 
রবীন্দ্রনাথের পর আলোচ্য যৃগে দেবেন্দ্রনাথই সনেট রচনায় শ্রেষ্তড আসন দাবী 
করতে গারেন। দেবেন্দ্রনাথ দেড়শতাধিক সনেট লিখেছেন । 
এ-যুগের অগ্যতম 
ষ্ঠ সনেট লেখক মিলবিন্যাসে তিনি পেন্রার্কার আদর্শ গ্রহণ করেননি ৷ প্রধানত 
শেকস্পীয়রের এবং অংশত মিল্টনের অনুসরণ করেছেন । 
শেকস্পীয়রের আদর্শে তিনটি চতুজ্পংস্তিক স্তবক শেষে একটি দ্বিপংক্ি্ক' মিলবন্ধে 
(০0981916) তিনি অধিকাংশ সনেট রচনা করেছেন। এখানে সম্ভবত কবি 
আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমলে”র শেকস্পীরীয় মিলের সনেটাদর্শ 
গ্রহণ করেছেন । অনেকগুলি সনেটে মিল্টনের আদর্শে অ্টক-ষটক স্তবক- 
বিভাগ রাখেননি,- এবং কয়েকটি সনেট মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনা 
করেছেন। এখানে সনেটগুলি একটি পূর্ণ কবিতার কয়েকটি পংজ্তি অনুচ্ছেদ 
(6156 021881800) হয়ে উঠেছে ।-__এ-রীতি মধূস্দনও গ্রতণ করেছিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ অক্প কয়েকটি সনেটে মহাপয়ার পংস্তি ব্যবহার করলেও অধিকাংশ 


সংনটে প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন ।১ এখানে কবির প্রখ্যাত দু-একটি 


সনেটের উদাহরণ সহ অনান্য পদ্যবন্ধেরও কিছু কিছু উদাহরণ তুলছি ।__ 


গর 


(১) তবু ভরিলনা চিত্ত ! ঘ.রিয়া ঘ.রিয়া 
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিনূ পুলকে, 
বৈদ্যনাথে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়। 
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে । 
হেরিনূ বিদ্ধযবাসিনী বিদ্ধে আরোহিয়াঃ 
করিলাম পূণ্যক্সান ন্লিবেণী সঙ্গমে । 
“জয় বিশ্বেশ্বর”" বলি বৈভবে বেড়িয়া, 


&% & 2 ঞ& এ 


২ সি এই 


করিলাম কত নৃতা॥ প্রফ্জ আশ্রমে 


৬। এ প্রসঙ্গে-উল্লেশ কর। যায়, দেবেন্ত্রনা ৭ ইংবেজি সাহিতোই এষ- এ. ডিগ্রি নিয়েছিলেন । 
পদ্চবদ্ধ রচনায় মধুনুদনের মতো ইংবেজি ছন্দের প্রভাব তাঁর রচনায়ও পড়েডে। তবে প্রধানত 
মধুনুদন হেমচক্সেব আদর্শেই তিশি বাংল! ছন্দেব কাঠামে। তৈবী কবতে চেষেছিলেন। 


২০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


রাধাশ্যামে নিরথিয়া হইয়া উতলা, 
গীত-গ্রোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া 
ভ্রমিলাম কুজজে কুঙ্জে। পাণ্ারা আসিয়া 
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ মালা । 

তব্‌ ভরিলনা চিত্ত ! সর্বতীর্থ সার, 

তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার । 


৫ ও শ্র ঠ  এ& 


[ অশোক ওচ্ছ £ মাঃ পৃ২৯] 


কবিতার্টির মিল-বৈচিন্লা লক্ষণীয় ৷ সমগ্র কবিতায় একটি ভাবগ্রন্থি দিয়েছেন । অস্টক- 
টুক বিভাগ র।খেননি । 


রবীন্দ্র-সনেটের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ যে আংশিকভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন সে অনুমান অমূলক নয়। একটি সনেটে কবি 
রবীন্দ্র-সনেট প্রশস্তি গেয়েছেন 1" সনেটটিতে সনেট রচনাদর্শ 


সনেটকাব ববীন্দ্রনাণ 
ও দেবেন্দ্রনাথ 


সম্পকে কবির মনোভাবও সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে ।-_ 


মিল 
(২) হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট 
কি সরস! নারিঙ্গির সুরভি সগীরে, 
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট, 
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে ! 
আধেক নগন তন্‌ বাকল ভুষণে 
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী । 
সলিলে কাঁপিছে শশী । চঞ্চল নয়নে 
কাঁপে তারা, কাঁপে উরা গুরুগরু করি । 
নব-বলয়িতা লতা বালিকা যৌবন 
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে, 
লাজে বাধ বাধ বাণী, রাগের আলসে 
চল ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন | 


€ শা তা ও প্র ও শর এ হু 9 &হ এ 


৭। প্রায় একট ভঙ্গীতে পরবভীকালে মোহিতলাল সনেটেব মাখামে 'অনুয়প দোবজা সনেট 
প্রশত্তি গেয়েছিলেন । [ ম্বপনপসাবী £ দেবেন্বাবুর সনেট ১ ১১১৮ (১ম সং) পৃ্জজ] 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পব ২ ১ 


পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে ৮ 
গ্রিয়্ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে । ০** 
[ পারিজাত গুচ্ছ ঃ রবীন্দ্রবাবূর সনেট £ পৃ ২৯] 


এখানে বিশুদ্ধ শেকস্পীরীক্প রীতিতে কবি সনেটে স্তবকগুচ্ছ সাজিয়েছেন। রবীন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে দেবেন্্রনাথের সনেটের ভাগবত একটি সাদ্‌শ্যও রয়েছে। উভয়েই 
আঙ্গিক-বৈচিত্রোর তুলনায় ভাবের প্রগাঢতার প্রতি বেশী মনোযোগী ছিলেন । রূবীন্দ্র- 
নাথ “কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিতে বিচিন্ন আঙ্গিক-মিলের পরীক্ষা করেছেন 
বটে, কিন্তু পরবর্তী প্রায় সমস্ত সনেটেই একমান্ত্র চত্র্দশ পংক্তিপরিসর ছাড়া 
নেটের প্রচলিত আর সমস্ত আঙ্গিকের বাঁধাবাঁধি ত্যাগ করেছিলেন । দেবেন্দ্র- 
নাথের সনেটে এতটা আঙ্গিকগত নিরাভরণতা দেখা দেয়নি। 


এবারে কবির অন্যান্য ছন্দোবন্ধের দু-একটি উদাহরণ 


অন্যান্য ছন্দো বন্ধ 
তুলছি। .. 


(৩) মধূস্দনের আদর্শে রচিত প্রবহমান পয়ার,__ 
বঙ্গাকাশে শুন্রত।রা যে মধূস্দন 
মহাপ্রাণ মহাকবি, ষে মহাজনের 
প্ররণসিংহাসনে বসি, হে আনন্দময়ি, 
বাজাইলে যেই বীণা অপ্ব বঙ্কারে, 
চমকিয়া, হরষিয়া, বিশ্ববাসীজনে, 
সেই বীণা লয়ে করে অয়ি বীণাপাণি 
উর আসি ( জানি তব অনন্ত করুণা ) 
উর আসি এ দাসের চিন্তপদ্ম'সনে। 

[ পারিজাতগুচ্ছ £ দশানন বধ কাবা £ গু ১৪৮] 
এখানে ডাষা ও ছন্দে (এবং বন্ধনী ব্যবহারে ) কবি বহুলাংশে মধুস্দনের অনু- 
সরণ করেছেন। তবু স্বীকার করতে হয়, সেই বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফ্রণ এ-কাব্যে 
ঘটেনি । 

(8) মিশ্ররত্ত £ দীঘ' ভ্রিপদী € ৮1১০1১০]) £ 


জীবনের মত কতু সুনিবিড় আহলাদকারিণী 
রবিকরে পর্ণ প্রকাশিতা । 


২২ আধুনিক বাংল৷ ছন্দ 


মরণের মত কু সুগভীর মর্মপরশিনী 
রহস্য কুত্বনটি বিজড়িতা। 


[ অপূর্ব নৈবেদ্য ঃ অপূর্ব কবিতা ] 
রবীন্দ্রনাথের “উর্বশী” (চিন্তা) কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটির মিল রয়েছে । উর্বশী 
১৩০২তে লেখা হয়, এ কাব্য-গ্রচ্ছের প্রকাশকাল ১৩১৯ ॥ রবীন্দ্রনাথ পরবতী কালে 
মহুয়াতেও ( মিলন" কবিতা দ্র. ) এই ছন্দোবন্ধ বাবহার করেছেন । ভাব-গা্ভীর্ষের 
দিক থেকে এমন দীঘ'পদী মিশ্ররত্ত রীতির একটি বিশেষ আবেদন আছে । 

€৫) ছুম্পমান্ত্রা পবভাগের কলারত্ত £ 
বাঞ্িিত সনে চির বিচ্ছেদ 
সজল জলদ সম, 
ধীবে ধীরে যবে ঢাকিয়া ফেলিবে 
মানস আকাশ মম । 


[ হরিমঙ্গল £ যাচঞা 2 (১৯০৫ সং) পঙ] 


কবির বিংশ শতকের পবেকাব কোনও কাব বিশুদ্ধ কনারত্ত প্রীতির নিদশন 
পাওয়া যায় না। 


(৬) সংস্কৃত উচ্চারণের ( মন্দান্রান্তা ) ছন্দ ঃ 


বঙ্গ বদ বব ব্য ব্যঙ্গ 


রৌদ্রে ক্রান্তা । বিকল কুমুদী। কম্পিত দে হ শাখে, ] 
বাণে বিদ্ধা বিডল হরিণী_ আকুলা, ম্মাননেন্ত্রা ! 
নৃত্যোন্মস্তা মুখর যমুনা শিজিতা কু, 
ক্ষোভে যাপে দিবসরজনী রাধিকা কুষ্ণহারা ৷” 


[ অপূর্ব মেঘদৃত £ ১ম স্তবক ] 


(৭) দলরতন্ত পয়ার £ মিল 
ফুলের আদর, চাঁদের আদর, কবিতা নয়, বাতিক । ক 

বাতিল যাহা, বাতিল তাহা, ওরে আমার মণিক | ক 

৮। “মন্গাক্রাম্া" খধিরসনগৈমে। ভনৌবধু ঘ্‌। [জান্দামঞ্ীবী ১৯৪ শক ] 


যাহ!র পাদগুলি যথাক্রমে মত নগগধম-_গণগে গঠিত হয় এব" যণাদান চতুর্থ ঘট ও 
সপুমান্দরে (5/018918) ঘৃতি পাকে তাকে মন্দাকান্ত। ৪ম বলে। 


রবীন্দ্র যুগ $ আদি পর্ব ২৩ 


তারার আদর, পাধির আদর, কেবল ভাঁড়াভাঁড়ি । 
মতির জেল্লা, উবার হাসি, তোর উপমায় বেঠিক,-_ ক 
সাত রাজার ধন মানিক আমার, সাত রাজার ধন মানিক | ক 


[ অপৃব' শিশুমঙ্গল $ সাত রাজার ধন মানিক £ পৃ ৪৬] 


এখানে স্তবকের তৃতীয় পংভিগ্টি মিলবিহীন রেখেছেন, বাঠিক মানিক বেঠিক-__ 
এ-মলও শিথিল মিলের নিদশন । 


কবি শিথিল পদবন্ধেও (মুক্তক আভাসযুন্ত ) কবিতা লিখেছেন (দ্র. অপৃব 
দৈবেদ্য 8 শোভা ঃ পু ৪৮)। সরল সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দোবন্ধে স্তোন্্ররচনা করেছেন 
(দ্র হরিমঙ্গল $ দুর্গাষ্টকম্‌, সরস্বতী স্তোন্রম্‌ প্রতি )। রবীন্দ্র-পূর্ব এবং রবীন্দ্র- 
প্রবর্তিত, উভয় ছন্দোবন্ধ সম্পকেই কবি সচেতন ছিলেন । তবে তাঁর আকর্ষণ 
ছিল মধূস্দন-হেমচন্দ্রের ছন্দের প্রতি । সেকথা তিনি স্বীকারও করেছেন । 


এই যুগে যে কয়জন মহিলা কবি বাংলা সাহিত্যে যশের অধিকারা 
গিবীক্রমোহিনী দাসী হয়েছিলেন, গ্রিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২০ ) তাঁদব 
অন্যতম | ১৮৭৩ খেকে ১৯০৭,__সুদীঘ ৩৪ বৎসরকালে 

নয়ষ্টি কবিতা গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা কবিতাকে সঞ্চয়-সম্দ্ধ করেছেন৷ 
গিরীন্্রমোহিনীর কবিতায় একটি ম্বভাবসুন্দর কোমল কবিমনের পরিচয় ফুটে 
উঠেছে। ভাষা, ছন্দ, শব্দগ্রন্থি-_-তাঁর কবিতায় ভাবের সুষ্ঠ প্রকাশনার জন্যে 
একান্ত স্বাডাবিক রূপেই বিকাশ লাভ করেছে । রীতিগত দিকে তিনি আলোচ্য 
যুগের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। প্রধানত মিশ্ররত্ত ( পয়ার, ভ্রিপদী, 
চৌপদী ইত্যাদি পদবন্ধে ) অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন । বহু বিচিত্র মাপের পংভ্তি 
ও স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন। নাটক রচনায় সমিল ও অমিল মুক্ঞজক এবং 
প্রবহমান পয়ার বাবহার করেছেন । কাব্যে প্রবহমান ( অমিল ) মহাপয়ার ব্াবহাব 
করেছেন । কলারত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের দ্বিমান্্রিক উচ্চারণ তাঁর বিংশ শতকে 
রচিত কাব্য গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়।-_-ঙবে আলোচ্য যুগ-পরিসরে 
তিনি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আধুনিক কলার রীতির প্ররুত উন্চারণ-রহস্য ধরতে 
পারেননি ।__এখানেও লেখিকা সমকালীন কবিদের সগোষ্রীয় । দলরত ছন্দ শিশুপান্য 
কবিতায় বা লঘ্‌ কবিতায় চমৎকার ঝাবহার করেছেন। অপেক্ষাঞ্কত গভীর 
ডাবের কবিতায় এ ছন্দ চালাতে চেষ্টা করেননি । বৈষ্ণব ব্রজবুলি গানের ছন্দ কবিকে 


২৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


আকৃষ্ট করেছিল ।--এ-ছদ্দে একাধিক সার্থক কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত 
ছন্দের আদর্শে লঘ-গুরু উচ্চারণের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-যুগের অধিকাংশ 
কবি কম-বেশী কিছু সনেট রচনা করেছেন৷ গিরীন্্রমোছিনী ছোট পরিসরের 
অসংখ্য কবিতা লিখলেও সনেট রচনায় আরুষ্ট হননি এটি লক্ষনীয় । এখানে 
কবির কয়েকটি হন্দবৈচিন্ত্যময় পদা রচনার দৃষ্টান্ত তুলছি।__ 


(১) মিশ্রবরস্ত রীতির দ্বিপাদী ঃ ৮৮ 
আকা বাকা গিরিপধ, উঁচু নীচু অসমান, 
চলেছে পথিক দু'টি, গাহিয়া স্থপন-পান ! 
সপ্তমে উঠিছে সূর শিহরি পাষাণ-কায়, 
চকিতে আকুল আখি উতে চারিদিকে চায় । 
ধীরে ধীরে কেদে ধীরে শৃন্যেতে মিলিছে তান ৷ 
আঁকা বাঁকা গিরিপথ, মাঝে শিলা ব্যবধান । 
সম্মুখে ধূসর সন্ধ্যা, পিছনে জোছনা তায়, 
আকুল ব্যাকুল হাদি উভয়ে উভয়ে চায় । 


[ আভষ ঃ পথিক (১৮৯০) ] 


৮/৮]ু-মাক্সার দ্বিপদী পংজ্তি উনবিংশ শতকের পদ্যবন্ধে সুপ্রচলিত ছিল। 
রবীন্্রনাথও তখন এমন রীতির কবিতা লিখেছেন । কিন্ত ৮ মানার পর ৬, বা 
১০ মান্নার পদ অধিকতর সুপ্রযুক্ত উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ এ-নীতি ত]াগ 
করেছিলেন । সাম্প্রতিক কবিতায় এমন দ্বিপদীবন্ধ বিরল । 


(২) শব্দমধ্য-রুদ্ধদলের একমারক সংশ্লিষ্ট ও দ্বিমার়ক বিশ্লি্ট উচ্চারণের 
মিশ্র ছন্দ £ 


]] 
আমি ভাজবান্সি চিত্ত আমারি,_ 


॥ | 
তপ্ত তাহাতে অহর্নিশ । 
॥ 1. 
ভুক্ত সেথায় কেটি বসুন্ধরা, 
॥ 7 
মুক্ত সেথায় শত সরিদ্বরা, 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পর্ব ২৫ 
॥ 
দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ ত।রা 
বিকীরিত জ্যোতি দশদিশ ॥ 


1 
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি, 


॥ 1 
তপ্ত তাহাতে অহনিশ | 1 অঘণ £ প্রভেদ (১৯০২) ] 


বিংশ শতকের প্রথমে লিখিত এ-কবিতাতেও কবি কলারস্তে রুদ্ধাদলের 
দ্বিমান্্রক উচ্চারণ সম্পকে সুনিশ্চিত হননি । মিশ্ররস্ত এবং কলারত্ত-_দুটি ছন্দ- 
প্রকৃতির উচ্চারণগত পার্থক্য সম্পর্কেই কবি এখনও সচেতন নন ! তাই কখনও 
শব্দের মাঝে রুদ্ধদল একমান্রায় (মিশ্ররত্ত রীতি অনুসারে ) কখনও দুই মাশ্রার 
(€ কলাবত্ত রীতি অনুসারে ) ব্যবহার করেছেন । 


অবশ্য আরও পরে (১৯০৬) কবি যুক্তত্বর্শে দুই মান্রা দিয়ে বিশুদ্ধ কলারত্ত 


রীতির কবিতাও লিখেছেন ! যেমন, 


(৩) শুধু স্থদুগীতি মধুর ছন্দে 
জাগেরে অলস কামনা ॥ 
প্রলয়ের তালে আর বাজাইয়া 
গুরুগন্তীর বাজনা । 
[ স্বদেশিনী £ আহখানগীত (১৯০৬ )] 
যুজ্জবণ-বিহীন বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের গাঁচমান্রার ( তিন-দুই ) পর্বভাগের একটি 
দৃভ্টাত্ত দিই | - 
(8) বিমল নিশি, পূলক দিশি, রজত হাসি হাসিহে, 
আপন হারা বিবশ ধরা সুরভি বাস শ্বাসিছে। 
ললিত কায়া চেলিত ছায়া দোদুল ফুল লতকা, 


সমীর তুমে, তিনী ঘুমে, উরসে তারা মালিকা ! 
[ আভাস £ বাসন্তী যামিনী (১৮৯০) ] 


এখনে কবি কলারত্ত রীতির উচ্চারণ-অ মেজ আনতে চেয়েছেন, যুক্তবণ রুদ্বাদলের 


বাবহার বজ'ন করে! উনবিংশ শতকে প্রায় কোনও কবিই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 


২৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


কলারত্ত রীতির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারেননি । গিরীন্্রমোহিনী তার কিছু 
ব্যতিক্রম নন। 


বৈষুব পদাবলীর (লঘু-গুরু ) ছন্দের একটি উদাহরণ দিই ।__ 
৫৫) নওল জলধর হছাওল অগম্বর, 
নিবিড় তিমির ঘোর ॥ 
সঘন দুরুদুরর। গগন গুরুগুর, 
দাদুরী করত সোর | 
তড়িৎ চমকন, নিকষ ঘনঘন, 
ঝরণ বরষণ নীর ॥ 
অনিল স্বনস্বন, বজর নিপতন, 
তিমির দিকে দিকে চির । 
[ অর্থ £ আযাতে ] 
পদটি বিদ্যাপতির প্রখ্যাত “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদের সঙ্গে তুলনীয়। 
বৈষব পদের সংগীতধমী' লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দ কবির বিশেষ প্রিয় ছিল॥ 
আভাস (১৮৯০), সন্যাসিনী (১৮৯২) প্রভৃতি কাবাগ্রস্থেও কবি এ ছন্দ ব্যবহার 
করেছেন । 


কবির নাট্যসংলাপের মুত্তকের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ 


(৬) রাণাকুস্ত। হায়, 
আসিয়াঞ্ছি নিরজনেতে বিশ্রামের আশে, 
সিঞ্চিবারে শান্তিবারি অবসন্ন প্রাণে, 
কিন্ত ঘোর আত্মপ্রতারপা, 
সত্যই কি করিতেছি শান্তি ভোগ আমি £ 
এর চেয়ে কারে লিশ্ত থাকা, 
সে বরং ছিল ভাল । ছিলাম ভুলিয়ে । 
এই শান্ত নিরজনে মনোরম স্থানে, 
হাদয় ব্যাকুল আরো পাইতে তাহারে ! 
মনে হইতেছে, 
সমগ্র ধরণী খুঁজে ধরে আনি গিয়ে ।  [সন্ন্যাসিনী ঃ ৩১] 


গিরীন্জ্রমোহিনী নাট্যসংলাপের মুজ্জাকে গিরিশচচ্দ্রের তুলনায় পূর্ণ পয়ার পংক্তি বেশী 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পর্ব ২৭ 


ব্যবহার করেছেন । গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তাঁর মঞ্জকে সংলাপধমী' ভাবমুজি'র 

স্বচ্ছনদ্যও কম প্রকাশ পেয়েছে । 
এই যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি অক্ষয়কুম।র বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ ), ১৮৮৪ 
থকে ১৯১২,এই ২৮ বছরে পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বাংলা কাব্য- 
আসরে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। অক্ষয়কুমার 


অক্ষযকুম।র বল 
মূলত মিশ্ররত্ত ছ“ণই বাবহার করেছেন। সে যুশে সমালোচক 


সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কবিকে “নিপুণ শব্দশিজপী" বলে অভিনন্দিত করেছিলেন 
বড়াল কবি এই ছন্দের শব্দ গ্রন্থনে, ধ্বনি তরঙ্গিত সুনিপুণ দলবিন্যাসে, পদ- 
বিভাগে এবং পংস্তি ও স্তবক গঠনে যে চমণ্কারিত্ব দেখিয়েছেন, -কবিত্বের ভাব 
প্রকাশে তা বিশেষ সহায়ক হতে পেরেছে । অক্ষয়কুমার দলরত্ত ছন্দ বিশেষ 
ব্যবহার করেননি,_ঙবে এ ছন্দ যে তাঁর অজানা ছিলনা, ২১টি লঘু কবিতায় 


'তার সাক্ষ্য রয়েছে । কবি এ-যুগে অন্যান্য কবিদের মতোই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত 
(কলারশত ছন্দের ব্যবহার সম্পর্ক সচেতন ছিলেন না বলেই অনুমান করা 


'যায়। কদাচিত ছল্দে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের আমেজ আনতে হলে তিনি যুক্ঞ্বর্ণ 
'পরিহার করবারই চেস্টা করেছেন। সনেট রচনা € সম্ভবত রবীন্দ্র-প্রভাবেই ) এ- 
ঘুগে আবার সুরু হয়েছিল। অক্ষয়কুমার কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন । 
তিনি পেন্তরাকীয় আদর্শই নিয়েছিলেন। এখানে কবির কয়েকটি ছমদ-নিদর্শন 
উদ্ধত করছি । 


(১) মিশ্ররুত্ত ভ্রিপদী বন্ধ 8 ৮৬৬ 
নমি আমি প্রতিজনে, _অ.দ্বিজ-চগুল, 
প্রভু ভ্রীতদাস | 
সিহ্ধমলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু, 
সমগ্রে প্রকাশ | 
নমি, কুষি-তন্তজীবী, স্থপতি, তক্ষণ, 
কম-চর্ম-কার 
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড __দৃষ্টি-অগোচরে 
বহ অদ্রিভার ! [ প্রদীপ (১৮৮৪ ) £ মানববন্দনা ] 


খানে ধ্বনি-গাভীর্য, শব্দের সৃন্ম অনুপ্রাস, রুদ্ধদলের স্পন্দন কবিতার ভাব- 
ভীরকে আরও মহিমানুত করে তুলেছে। 


২৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


(২) মিশ্ররত্ত দীঘ'চৌপদী (৬৬৬৬।৬৬)৮]) ও দীঘদ্বিপদী (৬1৬৮) 
মিশ্র স্ভবকবন্ধা ঃ 


নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নহে কোন কমী- গর্বোমত-শির, 
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর, 
নাহি প্রতিমূতি হবি। 
তবু কাদ কাদ,_ জনম-ভুমির 
সে এক দরিদ্র কবি। 

[ কনকাঙ্জলি (১৮৮৫ ) £ উৎ্সগ 
এখানে কবি হয়মান্রার দুটি পর্ব নিয়ে দীর্ঘ বারোমান্্রার পদ গঠন করেছেন। 
সাধারণত হয়, আট এবং দশ মান্রায় পদ গঠিত হয় । কবি ভাবগাভভীর্য পরিস্ফুটনে 
দীর্ঘতর বারোমান্রার পদ রচনা করেছেন ।-_এ রীতি উনবিংশ শতকের কবিদেন 
রচনাতেই দেখা যায়। ববীন্দ্রখুগের দ্বিতীয় পর্ব থেকে মিশ্ররুত্ত রীতির বারে 
মাত্রার পদগঠন দৃষ্টান্ত বিরল হয়ে এসেভে। 

(৩) মিশ্ররত্ত কখখক, গগ--পংক্তিমিলের স্তবক বন্ধ £ 
ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম ! 
মেখলায় উঠে স্তোন্র উদাত্ত গম্ভীর | 
তীরে তীরে জাহন্বার পল্পব-কুর্টির-_ 
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চড়ে যজ-ধূম ! 
অর্ধনিদ্রা জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি-_ 
জীবন স্বপন-দ্রম, ফুটে রবি-কবি। 


[ শসা (১৮৯০) ঃ রবীন্দ্রনাথ 
কখখক-_মিলে পয়ার বন্ধের ( যণ্তিপ্রান্তিক ) স্তবক কবি আরও রচনা করেছেন । 


(৪) মিশ্ররন্ত ১০/১০]-_দীঘ' দ্বিপাদী ৪ মান্রাভাগ মিল 
কাপতে ক্ষুদ্ধ অন্ধকার ১০। ক॥ 
অপেক্ষায় হাদয় অস্থির ॥ ১০] খু 
গড়িছে-_ভাঙ্গিছে বারবার -- ৯০] ক॥ 

এ কি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির ! ১০; খা 


(শদ্খ $ প্রতিভার উদ্বোধন 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পর হ৯ 


এই রীতির কবিতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বহু কবিই উনবিংশ শতকে রচনা 
করতেন । 
(৫) মিশ্রবৃত্ত £ ৮॥৬া মাপার পয়ার ঃ মিল ককখক £ 

নদীকুলে তরুতলে দুর্বাদলে বসি 

তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রাপসী ! 

আমি শুধু চেয়ে রব মদির আলসে-_ 

সেই স্বগগ ওঠে বাহে দেবত্ব বিকাশি! [শখ্ব ঃ পাচ্ছ] 
গ্লাস1 “রুবাই' নামক চতুষ্পংক্ষিক ভ্তবকের মিলস ( ককখক ) কবি এখানে গ্রহণ 
কবেছেন | 


(৬) য্ৃজ্বর্ণ-বিহীন বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের হন্দ £ মান্ত্রাভাগ মিল 
আজি মধু-যামিনী | 81৩ ক! 
জোছনা আকুল, ৬ খ। 
ঝরিছে বকুল, ৬  খ। 
তটিনী দোদুল-গামিনী। ৬৩ কা 
দূরে ডাকে পিক, ৬ গ৷ 
ফুলে ছায় দিক ৬ গ৷ 
আখি অনিমিক কামিনী । ৬৩ কা 


[ প্রদীপ £ মধূযামিনী ] 
এ-শুগে ৮1৮ মান্লার দ্বিপদী যথেম্ট লেখা হত। অক্ষয়কুমার এই রীতির 
অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। পেত্রাকায় রীতির সনেট লিখেছেন। লৌকিক 
রীতির দলযান্লিক হুন্দও বাবহার করেছেন। বাহুঙ্গা বোধে আর দৃষ্টান্ত তুললাম 
না। অক্ষয়কুমার মূলত মিশ্ররন্ত রীতির দীর্ন পদভাগের ছন্দেই চমৎকারিত্ব 
দেখিয়েছেন | এ-ছন্দেন ধ্বনিগত ও ভাবগত শক্তি তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে,_ এখানেই কবির সাফলা । 


বাংলা সাহিত্যে এই ঘূগে কয়েকজন প্রখ্যাত মহিলা কবির আবির্ভাব 
ঘটেছিল। মানকুমারী বসু (১৮৬১-১৯৪১), মধুসুদনের 
ভ্রাতুষ্পত্রী, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। 
মানত ১২১৩ বৎসর বয়সেই তিনি কবিতা লিখতে সুর করেন। ১৪ বছর 
বয়সে তিনি “আমব্াক্ষর ছন্দে বীররসপূর্ন একটি কবিতা জিথে স্বামীকে উপহার 


মানকুমারী বন 


৩% আধূনিক বাংল। ছন্দ 


দিয়েছিলেন,-কবি নিজের আত্মকথায় এ-তথ্য জানিয়েছেন। ৮১ বছর বয়সে 
তিনি লোকান্তবিত হয়েছেন। সমগ্র জীবনভোব বহবিধ কবিতা রচনা করেছেন । 
মানকুমারী পাঁচখানি কাব্গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি 
(১৮৯৩ ) ও "'কনকাঙ্জলি' (১৮৯৬) কাবাগ্রন্থ দুটি সমধিক জনপ্রিয় হয়েছে। 
'বীরকুমারবধ কাব্য' (১৯০৪ ) ন।মে প্রবহমান পয়ার ছল্দে মধুস্দনের আদর্শে 
তিনি একটি মহাকাব্যও লিখেছিলেন । তাঁব সর্বশেষ কাবাগ্রন্থ “সোনার সাথি? 
৯৯২৭-এ প্রকাশিত হয়েছে । কবি মৃখ্যত মিশ্ররত্ত ছল্দে কবিতা লিখেছেন । 
তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত হ্ছণ্দ বা দলরন্ত ছন্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যে লক্ষিত 
হয় না। বিবিধ ছন্দোবন্ধে সললিত সহজ আড়ম্বরবিহীন প্রকাশভঙ্গি মানকুমারীর 
কবিতার একটি বিশেষ আকর্ষণ । কবি মিলবিন্যাসে, পর্ব-পদ গঠনে এবং স্তববক 
রচনাম্ন বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন । এখানে তাঁব কয়েকটি নৈচিন্্যময় হন্দোবন্ধের দৃ্টাস্ত 
উদ্ধৃতি কবছি। - 
(১) মিশ্ররণ্ত £ ৬৫] মান্তাভাগেব পঃস্তি £ মিল-_-কককখ গুগগখ । 
কুজনিল বনে বিহগপঞ্জ 
ওঞ্জরিল ভঙ্গ মধুরওঞ্জ, 
কুসুমে ভরিল কাননকুঞ্জ, 
সে ললিত শোভা নিখিলপৃজা। 
হিমাত্রি শেখরে ছুটিল গঙ্জা, 
ছুটিল তরঙ্গ পুলক সংজ্ঞা, 
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চনজঙ্ঘা, 
আকাশে উঠিল প্রথম স্য । [ বিভূতি $ বাণীবন্দনা ] 
(২) মিশ্ররন্ত স্তবক বন্ধ £ ১০ মান্লা-একপদী ও ১৪ মান্রা-€ ৮৬1) দ্বিপদী 
পতি 8 
এ জগতে কেউ মোর নাই, 
আমি আজি ভিখারিপী তাই । 
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি ভিক্ষা দাও বলে, 
ঘর নাই, রেতে তাই ধাকি তরু তলে, 
কিছু নাই আমার সম্বল, 
সবে ধন নয়নের জল ! 
[ কাব্যকুসমাঞ্জলি $ ভিখারিণী মেয়ে ] 


রবীন্দ্র যুগ ঃ আদি পর" ৩৯ 


€৩) মিশ্রবত্ত স্তবকবন্ধ £ শ্্িপদী (৮]৩৬॥৬[) ও চৌপদী (৮৮৬৬) । 
কিসের কামনা তোর বল প্রকাশিয়া 
শুনি একবার, 
আমি তো বুঝিনা হায় ! 
ওই হাদি কিবা চায়, 
নীরস মরণ তোর কেন কণ্ঠহ।র £ 


[ কনকাঞ্লি ঃ পতঙ্গের প্রতি ] 


(8) প্রবহমান পয়ার 


নব আধাছের আজি নব কাদদ্িনী 
গরজিছে গুরু গুরু, পড়িছে উছলি 

কাব এ প্রাণের ব্যাথা বারিধারারাপে ? 
কার এ সুদীঘস্বাস উঠিছে উচ্ছৃসি 

নীরব শোকের ভরা আকুল পবনে £? 
সুখের স্বপন কার ভাঙ্গিয়া অকালে 
আধার করিয়া দেছে ধরণী মাধ্‌রী 2 

কি শুনিবে ভাই পান্ক ! প্রাণাস্ত বেদনা ? 
অভাগিনী বঙ্গমাতা হারাইল হেথা 
ভারত-গৌরব পৃত্র শ্রীমধূসাদনে 1 

অ।সে তে খুঁজিবারে বরষে বরষে 

সে অমল্য মহারহ-_কাঙালের ধন! [ বিভূতি £ স্মৃতিপ্জা] 


মানকুমারী বিচিত্র পদ-পংস্তিবন্ধে নানাপ্রকারের স্তভবক রচনা করেছেন। 
আট, ছয় এবং দশমান্র।র পদভাগে দ্বিপদী, ভ্রিপদী, চৌপদী-বন্ধই সেখানে বেশী ব্যবহার 
করেছেন । ১০১০] মান্রাভাগে বিশমান্জার দীর্ঘ দ্বিপদী এ-যুগের অন্যান্য কবির 
মতো তিনিও রচনা করেছেন। প্রবহমান পয়ারে মধুস্দনের প্রতিভার স্ফুরণ 
না ঘটলেও ভাবের উদান্ত মহিমা অনেকাংশে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানেও কৰি 
পর্ণ উয়, আট বা দশমান্রার পদবিভাগই পছন্দ করেছেন । চার বা দুই মান্রার লঘু যতি 
বা বিজোড়মান্রার পদবিন্যাস তাঁর রচিত প্রবহমান পয়ারে বিরল । অধিকাংশ ক্ষেগ্চেই 
পংজ্তিৎ শেষে অর্ধযতি বা পূর্ণধতি দিশেছেন। সুতরাং মধুস্দনের প্রবহমান 
পয়ারের সর্ব সংস্কারমুক্ত বিদ্রোহের ভাব এ ছন্দে পরিস্ফুট হতে পারেনি 


৩২ আধনিক বাংলা ছন্দ 


উনবিংশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) 
শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী । স্বভাবদত্ত প্রতিভা এবং উচ্চশিক্ষার মাজিত রুচিবোধ 


তাঁর কবিতায় ভাবগত এবং শিষপগত বিশেষ সৌোষ্ঠব দান 
করেছে । সেইযুগে তাঁর কবিতাঞ্বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল । 
মানত আট বছর বয়স থেকে [তিনি কবিতা রচনা অভ্যাস করেন এবং মৃত্যুর তিন 
বছর আগে ১৯৩০-এ তাঁর শেষ কাবগ্রন্থ “জীবনপথে' প্রকাশিত হয়। এ-যুগের 
অন্যান্য কবিদের মতো কামিনী রায়ও মিশরন্ত ছন্দেই কাব্য রচনা করেছেন । 


কামিনী বাধ 


পয়র, গ্রিপদী প্রতি প্রহণিত হন্দোবকের প্রতিই তার আনুগত্য দেখা যায়। সে 
যুগে রবীন্দ্রনাথ যে একটি নহুন পদ/রচনারীতি প্রবর্তন করছিলেন সে সম্পর্কে কবি 
দেবেন্দ্রনাথের মতো ক।মিনী রায়ও সচেতন ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের এই রচনারীতির 
প্রশংসা করলেও হেমচন্দ্রের রীতিকেই কবি পছন্দ করেছেন” । এখ!নেও দেবেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে । আলোচ্য যুগের কবিদের অনেকে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলারুস্ত 
এবং দলবুন্ত ছন্দের প্রকাশরীতি, মিলের ধ্বনিমাধূর্য, বিচিত্র পব-পদ বিভাগের 


৭| হ্মচন্্রেব কবিতা প্রশ সা কবে একটি চিঠিতে তিনি মন্তব কানছেন , 

“হেমচন্সেব কনিত। বালো আমাকে উন্ন্ধ কবিযাছে। ঠাহাব কবিত। প্ড়িযা তাহাকে আমা 
পিতৃজপে কল্পন। কবিয়াছি।***আজকাল ববীন্দ্রুগ_ ৭ যুগে “অ।টব' দিকেই, বিশেষ ববীন্দ মার্টেব 
পিকেই মানুষের অধিক মনোমোগ | কবিতাব প্রভাব (91601) কানেব উপব মতঠা, ভত9। প্রাণের 
উপ্ব ভয় “কন। কেহ দেখে না।-*'গেক'নে মানুষের চিন্ু। ও ভাব ভামাব ঠিঙঠব দিয় আপনাকে 


ঠেলিয। বাহিৰ কবিতে চে! কবিত। আজকাল হোন বা! বাঃ। বাণাখুণি 
হেসচন্দের প্রত 
কামেনা বান্যণ পু রর রর 
পাও বনাইবাব চে ভয। সেইজন্য ভাব জমাট হয না, ভাসা ভাস। থাকিয়া যায। 

কতাটি অশেকক্ষ। নাডিয। চ[ডিয। আবৃ্$ কবি, চক্ষে কর্ণে কেবগ 
(নাটরৃত ক মণশশ ভিতরে গহীল লাডা পাওয। মায ন 


আগে নাজাহয বাপিয়। চিছু। ও ভাবকে তাহ|7পণ মধে। ট]তিযা আনিয। 


মু 


৫ 


“কেহ ভযতে। মনে কাবাবণ 
মানি ববাজাদাথকে জগতান বলিভেঠি। কিছু তাহা নহে । ঠাহার বো তঠোমূতা প্রণ5৩। নত 
ন,নগ্য আছুত আনগানাপাণ। দ্মত। কেহ? অন্বকাব করিত পাব শা) শরবন্ক গীতি বটনাধ 
কঠাণ্ক মাপকাঠি কণবযা অন্য ঘকলকে মালিতে গেলে এন হাতার আনুকধণে হাহাব ব» বা 
গলপ্ুদিলি সগ্রহ কিয় গান ৪ কবিত। বচণ। করিতে গেলে পৃ করিত প্রন্তি বং নিচ্েদর প্রি 
5পচান কবাতয আজকাল কিছু তাহাই হঠতেভে | ভিশি পে কচির হট কাবযাছেন ই বাজাতে 
বলিতে গেলে তিনি মে স্কুলের প্রবঠক ভাহ। গভীবত। ও সজীবতান ভচ সন্ধাণ করে না, মিষ্টত। 
চা, স্পটুত। ঢাতে না। গন পন নিণ,ত মিল, প্লাহঠ শিবিন্বো তেব কলক নধবণি, উ্াবণুর নাণ। 


বাব শিক গেন। আনায় আতর আবরণ হকচব হাতা ব্রে দানি কবিভায় ণকাছু আনগক 


রবীন্দ্র যগ £ আদি পর্ব ৩৩ 


চমৎকারিত্বকে অনেকাংশে রীতিসর্বস্ব মনে করেছেন, _সম্ভবভ সে কারণেই এ-ছন্দ 
সম্পর্কে সচেতন থাকলেও মধুস্দন বা হেমচন্দ্রের রীতিকেই বেশী পছন্দ করেছেন । 
কোমল ছন্দের প্রতি যাঁদের অনুরাগ তাঁরা কেউ কেউ বৈষণবপদের লঘু-গুরু উচ্চারণের 
অনুসরণ করেছেন । প্রাচীন সংস্কৃত কৃত্রিম উচ্চারণরীতিকে কেউ ব৷ চালাতে চেষ্টা 
করেছেন । কামিনী রায় পপিতৃপ্রতিম ভক্তিডাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'কে 
বাল্যক।ল থেকেই অনুসরণ করেছেন বলে স্বীরুতি জানিয়েছেন । এই অন্সৃতির ক্ষেত্রেও 
অবশ্য হেমচন্দ্রের দলমাব্রক লঘু ছড়াজাঠীয় কবিতার প্রতি বা কৃথ্রিম সংস্কৃত উচ্চারণের 
কবিতার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেননি । প্রবহমান এবং যতিপ্রত্তিক গয়ার, 
শ্রিপাদী, চৌপদী প্রভৃতি পংজিবন্ধ, বিভিন্ন স্তুবকবন্ধ স্বচ্ছনদগতি মিশ্ররত্ত ছন্দেই তিনি 
রচনা করেছেন । বস্তত অকৃত্রিম অনাড়ম্বর সহজ ভাব প্রকাশের দিক থেকে কামিনী 


রায়ের হাতে এ ছন্দ অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছে। এখানে কবির সনেট এবং 
অন্যান্য রচনাবন্ধের কয়েকটি নিদের্শন তুলছি । 


(৯) বল ছিম়্ বীণে, বল উচ্চ স্বরে, 
॥ 1 ॥ 


রগ ০০ সা 
- না, __না,-_না, মানবেব তবে 
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সখ উচ্চতর, 


না স্জিলা বিধি কাদাতে নরে। 


চলতি 


উপাদ'ন। এগুলি উপাদাশ বটে ণবং অতিণয উপতোগ তাহাবও ভুল নাই, কিন্কু কেবল এইগুলি 
দিয়াই ছাদয় পবিতৃপ্ত হয় না, আবও কিছু চাই । হণ ছু ৭,ক্ষুবা ডগ, আশ আকাওক্ষ।। গভীব 
আপনা ও তীত্র বেদন। এই সকল দিয| বে মাণব বন তাহাবও ণকটা জাগ্রত অস্তিত্ব আছে. 
“ব* ভাহাব একট] সবল সবল প্রকাশেৰ উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে *"" 


[সাহিতাসাথক চবিতনাল।, কমিনী বায (৫৮) পত্রাবলী * পৃ ১৯-২১] 


কামিনী রায় াব প্রণম কাবগ্রথ 'আলোছায়া' (১৮৮৯) হেমচন্দেব নামে উৎসর্গ কবেছিলেন 
আ।লেচা চিউট তিনি লেখেন ১৯২৩ এ। রবীন্ত্রনা? তধন কবিধাতিব চবন শীষে উঠেছেন। _ 


এখানেই দে যুগেব রবীন পূর্ব আদর্শব্মী কবিদেব রবীজ্নাণ সম্পফিত মনোভাবের কিছুটা পৰিচয় 
পাওয়। যায়। 


৩৪ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি 
এ জীবন মন সকলি দাও, 
তার মত সুখ কোথাও কি আছে £ 
আপনার কথা ভুলিয়া যাও । 
[ আলো ও ছায়া ঃ সুখ] 


এই কবিতাটি ১৮৮০-তে কবির চোদ্দ বছর বয়সের রচনা । তখনই ছন্দের উপর কবির 


কি চমৎকার হাত এসেছে । “না, _ না, না" উচ্চারণে দ্বিমান্রিকতা ভাবপ্রকাশে 


কতটা উপযোগী হয়ে উঠেছে কবিতাটি পাঠ করতে গেলে উপলব্ধি করা যায়। 
(২) ৮৮ | মতি ভাগের দ্বিপদী $ 
যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন, 
হাসি অশ্ সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন । 
হাসিবার কাদিবার অবসর নাহি আর, 
দুঃখিনী জনমভ্ভূমি,_মা আমার, মা আমার । 
[ আলো ও ছায়া £ঃ মাআমাব] 
কবি এখানে আটমান্্রা পদের চারমান্ত্রার পর্বযতিও অনেকাংশে সুস্পষ্ট রেখেছেন ।, 
(৩) স্তবকবন্ধ 8 ১০।১০।1১০ [ মান্ত্রার দীর্ঘ শ্রিপদী £ 
মৃত্যু মোহ অই ভেঙ্গে যায়, 
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়, 
চারি নেত্রে শুভ দরশন। 
এক দৃষ্টে কাদম্বরী চায়, 
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়__ 
“এতো স্বপ্র_ নহে জাগরণ ।” 


[ আলো ও ছায়৷ ঃ চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ ] 
(৪8) স্তবকবন্ধ £ (চৌপদী ও দ্বিপদী ৪ মিশ্রস্তবক ) 


গ্লান্রাভাগ মিল 
কাদিয়া কাদিয়া তার ফুরায়েছে আখিজল, 


৮11৮1 _ ॥ক॥ 
ভালবাসা তপগ্থিনী কাদে নাকো আর ৮1৬ _ খা 
বিষাদ সরসে তার ফুটিয়াছে শতদল, ৮11৮। _-1।ক।। 
শারদ গগন-ভরা কৌণুদীর ভার । ৮॥৬. 7 ॥খা 

নলিনী-নিশ্বাস-বাহী সুমধুর সান্ধাবায়, ৮৮ --॥গ।। 
দেখিতেছে ভালবাসা--কে যেন মরিয়া যায় । ৮11৮! গা 


[ আলে ও ছায়া ঃ ভালবাসার ইতিহাস | 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পৰ 


(৫) সমিল প্রবহমান পয়ার £ 


দেখি কর্মজগতের দীর্ঘ পথ দিয়া 

নানা জন নানা দিকে যাইছে চলিয়া, 
চাহি দুর লক্ষ্য-_দূর £ সকলেরি নয় । 
চলিছে সবাই । পথ চলিতেই হয় । 


শ্রোতোমখে শন্য তরী সে তো নাহি ভাবে 


কোথা গিয়া পাবে তীর কতদুর যাবে। 


৩৫ 


[ দ্বীপ ও ধৃপ ঃ অম্বতের পথে ] 


এই প্রবহমান পয়ার মধুস্দনের “অমিএাক্ষর' থেকে ভিন্নতর । কবি পংজ্িপ্রান্তে 


মিল শুধু নয়, পূর্ণযতি বা অর্ধযহিও দিয়েছেন । তাতে প্রবহমানতা তেমন স্বাভাবিক 


হতে পাবেনি ৷ মধুসদন যে মনোভাব নিয় “মিন্লাক্ষর'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন 
এ ছন্দে সে বিদ্রোহ একান্তই নিম্প্রভ হয়ে এসেছে । 


(৬) সনেট £ 


পড়িতে চাহিনা বাধা বাসনার পাশে, 
বেড়াইতে চাহি আমি একান্ত স্বাধীন, 
তবুও হাদয় মোর দীর্ঘ রাত্রি দিন 

এই পাস্কশালা পানে ফিবে ঘুবে আসে । 
আজ থাক । কাল তপ্ত উদাস বাতাসে 
দিবা যবে গোধূলিতে হইবে বিলীন, 
বাহির তইস আমি, লাগাবন্ধ হীন 
সংসাবের বাঙ্তপথে আপন তল্লাংস। 
কেন এসেছিন হেথা, শুনে কার ডাক £ 
সে কি দড়াইবে কাল তপ্ত অশ্চু দিয়া 
পিচ্ছিল করিয়া মোর সম্মুখের পথ, 
অগবা ক্লিবে - ঘদি যেতে চাহে যাক। 
ডুল করে এক'দন এনেছি ডাকিয়া, 
হায়রে সংসারে কোধা পুরে মনোরথ £ 


& 2 2 পর এরু এ 


৬ 


€& এ এ & শ্রে এ & 


[ জীবন পথে £ সহযাল্লা (১৯) ] 


৩৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


কামিনী রায় শতাধিক সনেট লিখেছেন । উদ্ধত সনেটটি বিশুদ্ধ প্রেপ্নাকাঁয় আদর্শে 
রচিত। সনেটের মিলবিন্যাসে কামিনী রায় মূলত পেক্পারকাকেই অনুসরণ করেছেন । 
তবু ভাবগত অশ্টক-যটুক বিভাগ সর্বন্ত সৃষ্পষ্ট রাখেননি । ভাবের প্রগাতায় 
তাঁর অধিকাংশ সনেটই সার্থক হতে পেরেছে । অধিকাংশ সনেটেই প্রবহমাণ পয়ার 
ব্যবহার করেছেন । 


এবারে যে কয়েকজন কবির উল্লেখ করছি, এরা সকলেই তরুণ বয়সে 
লোকান্তরিত হয়েছিলেন। কবি নিত্যকৃষখ বসু (১৮৬৫- 
নিতাকৃষণ বন্ধু 

১৯০০) একটি মাগ্র কবিতা গ্রন্থ € মায়াবিনী ১৮৮৬) রচনা 
করেছেন । “সাহিত্য পন্ত্রে তার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল । তিনি মিশ্ররুস্ত 
রীতিতেই মিভ্রাক্ষর এবং অমিন্রাক্ষর ছন্দে বহু কবিতা রচনা করে জনপ্রিয় 


হয়েছিলেন । তাঁর দু-একটি রচনা-নিদর্শন দিচ্ছি ।-_ 


(১) একপদী ( ১০ মান্ত্রা) ও ভ্ত্রিপাদী (৮11৮1১০) £ মিশ্র-স্তবক £ 
নিশীথের শুভ্রমেঘাসনে 
পর্ণশশী শোভিছে গগনে । 
কিরণ-বসনপরা, 
শোভে সুপ্ত বসুঞ্ধরা 
বসন্তের কুসুম-শয়নে ৷ 


[ 'সাহিত্য'-তে ১৩০৯-এ প্রকাশিত £ সা. সা চ. (৭৭) £ ৭ম খর্ড, পু ২১ দ্র] 
(২) সমিল প্রবহমান পয়ার $ 


অগ্নি গঙ্গে। আজি এই সরস শ্রাবণে 
সঘন গগনতলে শ্যাম আস্তরণে 

কি অপ্ব শোভা তোর! বরষা বিভবে 
পরিপূর্ণ বরতনুখানি, কি গৌরবে 
যৌবন তরঙ্গ পরে' তুলি আন্দোলন, 
রাজ রাজেজ্জানী সম মমিমা আপন 
প্রতি সৌম্য পদক্ষেপে করিছে প্রচার । 


[ সা. সা. 5. 8 ৭ম খণও ? নিত্যরুফ বসু $ পৃ ২৬-২৭ ] 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পর্ব ৩৭ 


কবির রচনায় ছন্দের মৌলিকতা না থাকলেও প্রবহমান পয়ারের বা মিন্রক্ষব ছন্দের 
শব্দপ্রন্থনে, মিলবিন্যাসে নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। দীর্ঘ জীবন পেলে কবি অধিকতর 


প্রতিভার পরিচয় দিতেন অনুমিত হয় । 


কবি প্রমীলা নাগ €(১৮৭১-১৮৯৬ ) মানত ২৫ বছর বয়সে লোকাস্তরিত 


হয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর দুটি কাবা্রস্থ (প্রমীলা ১৮৯০ 


প্রমীলা নাগ 
তটিনী ১৮৯২) প্রকাশিত হয়েছিল । কবি মিশ্ররত্ত রীতির 
যতিগ্রান্তিক ছন্দ ব্যবহার করতেন । এখানে তৎকালীন প্রচলিত ১০1১০] মাত্রার দীর্ঘ 


দ্বিপাদীর একটি দৃষ্টান্ত তুলছি ।-__ 


একদিন বরিষার বূকে 

দেখিতাম বসন্তের হাসি, 
গাছে গাছে ফৃষ্টিত কুসুম, 

বাজিয়া উঠিত দরে বাশী। 
ঢেকে গেল বিষাদ জলদে 

ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী, 
সংসারের কুটিল কটাক্ষে 

মিশে গেল হরষের হাসি। 
চিনিলাম কেন এ ধরণী ? 

কেন হায়, ভাঙিল স্বপন £ 
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে 


কঙ্পনার নন্দন কানন ! 
[ সাসা.চ. (৯ম খণ্ড) প্রমীলা নাগ $ পৃ ১১-১২)] 


শব্স-্রন্থনে, ভাব পরিস্ফ্টনে, ধ্বনি ঝংকারে ও মিলবিন্যাসে এই তরুণ জীবনেই 
কবি সফল হতে পেরেছিলেন । তাঁর অকাল বিয়োগে বাংলা কাব্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছে । 


রবীন্দ্রনাথের শ্রাতুষ্পু্ন, কবি বলেন্রনাথ ঠাঝুর (১৮৭০-১৮৯৯) মানত ২৯ বখসরের 


৩৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


স্বঙ্পায় জীবনে বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দি্েছিলেন। তাঁর মাধবিকা (১৮৯৬) 
এবং শ্রাবণী (১৮৯৭ ) কাব্যগ্রন্থ দুটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। 
বলেদ্রনাথ মিশ্ররস্ত রীতির ছন্দে যতিপ্রান্তিক পয়ার, ভ্রিপদী 


ইত্যাদি পংজিত্বন্ধ এবং প্রবহমান পয়ারবন্ধ ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর 
রচিত একটি সনেট উদ্ধীতি করছি ।__ 


বলেজ্রনাথ ঠাকুর 


সব 


(১) পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে, 
সরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ | 
জোছনার স্লেহ যেন গোলাপের পরে 
ফটায়ে দিতেছে তার সুষমা সুবাস। 
কোন শুভ দিবসের চম্বনের স্মৃতি 
অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন ॥ 
কোন সুখ রজনীর চাঁদের কিরণ, 
অধর পরশে এসে আপনা বিহীন । 
দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্রবশ্নিবেখা, 
তরঙ্গে গতি যেন গিয়াছে থামিয়া । 
দুটি সুখস্মৃতি ষেন আপনা ভুলিয়া 
সহসা অধর কোণে মিশেছে আসিয়া । 


পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধবে 


0 এ না ডা ডা জ শ্র তে প্র এ ঞ& 2ি হও 


মবমেব ডাষা যেন গিয়াছে গলিয়া । 


[ মাধবিকা £ হাসি] 

কবি পঞ্চম, সন্তম এবং নবম পংক্তি মিলহীন বেখেছেন। প্রথম ও ন্রয়োদশ 
পংক্তিতে এক মিল দিয়েছেন । অন্যান্য পংজিিমিলেও বৈচিন্র্য বয়েছে । বলেন্দ্রনাথ 
দ্বিপংক্িক সহজ মিলে (0০80161) এবং পেন্লাকীয় মিলে- উত্তয় বীতিতেই সনেট 
লিখেছেন । সহজ দ্বিপংভ্িগক মিল বোধ হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গ্রহণ 
করেছিলেন । সনেটের পংত্তি রচনায় কখনও প্রবহমান, কখনও যতিপ্রাত্তিক রীতি 
নিয়েছেন । প্রিয়নাথ সেন বলেন্দ্রনাথের রঢনারীতি, ভাব, ভাষা ও ছন্দের বিশেষ প্রশংস। 


করেছেন (দ্র. সা. সা. ৮._-৫ম খণ্ড, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প ১৭-২৩ )। তার অকাল 
বিয়োগে বাংলা সাহিতোর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে । 


রবীন্দ্র যগ ঃ আদি পর্ব ৩৯ 


মহিলা কবিদের মধ্যে সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬ ) নগেম্দ্রবাল মৃস্থাফী 
(১৮৭৮-১৯০৬ ), বিনয়কুমারী ধর (১৮৯০-$ ), হিবগ্নযী দেবী €(১৮৭০-১৯২৫ ), 
মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় সকলেই মিশ্ররও রীতিতে এ-যুগে কবিতা 
রচনা করেছেন । নৃতনত্ব না থাকলেও ছন্দের সুষ্ঠ প্রয়োগে 
অগ্ব কৰিগণ প্র চি 
তাঁরা নৈপৃণ্য দেখিয়েছেন । অন্যান্য কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর, হরিশ্ন্দ্র নিয়োগী, রমণীমোহন ঘোষ, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রভৃতিব 
নাম করা যেতে পারে । কবি ভুজঙ্গধর এই যুগে লঘুণরু উচ্চারণে বৈষ্ণব পদাবলীর 
আদর্শে অনেকগুলি গান লিখেছেন । কিছু সনেটও লিখেছেন । এখানে তাঁর লঘৃগরু 


উচ্চাবণেন বৈষ্ণব গানের একটি উদাহবণ তুলছি_ 


(২) শীত স্লভি বহ নৈশ সমীবণ 
নাচত মন্দ তবঙ্গে 
বহি রহি মৃহ মুহ কো কিল কুছ কুহু 


রি এজ € পচ পর 


ভাসত পঞ্চম বঙ্গে । 
| মঙ্জীব ; তিমিবা (১৮৯০ )] 
[ এখানে ওধ, গুরু দলের চিহ্ত দেওয়া হল, চিহবিহীন দলগুলি লঘু । ] 
ণই যুগে খিশ্ুদ্ধ কণার্‌ত্ত ছন্দেব ব্যবহার রবীঞ্রন।থেব কবিতায় ছাড়া কদাচিত দ্ট 
হয়। সেই বিরলদৃষ্ট কবিদেব মধ্যে বমণীমোহন ঘোষ অন্যতম 1 ১৮৯৯তে প্রদীপ 
পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিত। থেকে কয়েক পণজ্জি উদ্ধতি করছি । 
(5) আর কত বল ভ্ুলাবে আমাবে 
মানসকুঞ্জবাসিনী ! 
নান শোভায় নিতা বিকশি, 
চিন্ত গগনে প্শিমা শশী, 
একি গে প্ঙ্গে খেলা কর বসি' 
সুন্দর শুভ হাসিনি ! 
নব নব সাধ জাগাও পরাণে 
নীরব মঞ্জভাষিনি । ( 'প্রদীপ' পগ্রিকা $ মানসী £ 


আষাক ১৩০৬ ) 
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ভাষার, ভাবে এবং ছন্দে কবি মূলত রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছেন । 
(দ্র. রবীন্দ্রনাথের এবিশ্বন্ত্য', এনরুদ্দেশ যান্রা_-সোনার তরী, “চিন্তা এবং 
'নগরসংগীত'-_ চিন্না )। এই অনুসরণের দৃষ্টান্তও সে যুগে বিরল ছিল। 

এবারে এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিস্ট্যগুলি সৃত্রাকারে 
আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে 1-- 

(১) রবীন্দ্রনাথ এ-যুগেই কলারত্ত ছন্দে যুকজ্ঞবর্ণে লিখিত রুদ্ধদলের দ্বিমাগ্্রিক 


প্রয়োগ সম্পর্কে পুরোপুবি মিঃসংশয় হয়েছেন এবং স্বচ্ছন্দ বহুল প্রয়োগ আরম্ত 
করেছেন। 


জালোচিত যুগেব বৈশিষ্টা 


(২) মিশ্ররত্ত রীতির সমিল এবং মিলহীন প্রবহমান পয়ার তিনি নাটক, কাব্যনাট। 
এবং কবিতায় সারথকভাবে প্রয়োগ করেছেন। মধুস্দনের প্রবহমান গয়ার থেকে 
রবীন্দ্রনাথের এই প্রবহমান পয়ারের রচনারীতি কিছুটা ভিন্নতর | 


(৩) এই যুগে রবীন্দ্রনাথ একটি দার্থক মুস্তক ছন্দের কবিতা ( মানসী £ নিশ্চল 
কামনা ) লিখেছেন । নাট্য-সংলাপী গৈরিশ-মুজ্ক থেকে কাব্যে ব্যবহাত রবীন্দ্- 
মুস্তকের গঠনরীতিতে কিছু পার্থকা দেখা যায় । 


(8) পূর্ববতী যুগের ধারানুসরণে রবীন্দ্রনাথ এ-যুগে শতাধিক সনেট লিখেছেন 
গঠনের দ.তুতার এবং ভাবের প্রগার্ঠতায় তাঁর অনেকগুনিই বিশেষ ভাবে সার্থক হয়ে 
উঠেছে। 

(৫) তিনি এ-ুগের বিচিন্রধমমী গভীর ও লঘ.ভাবাত্মক বহু কবিতায় দলরত্ত ছন্ 
ব্যবহার করেছেন। এ-ছন্দ স্বাভাবিক বাকৃধমী' ভাবপ্রকাশের পক্ষে কত অনুকৃঃ 
হতে পারে এ-যুগের বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। 


(৬) কলাবৃন্ত, মিশ্রবৃস্ত এবং দলবৃত্ত ( ঝিপ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট )-- প্রধান সক: 
শ্রেশীর ছন্দেই কবি পব-পদ গঠনে, স্তবক রচনায়, মিল বিল্যাসে এবং সর্বেপরি রুদ্ধ 
মস্ত দলের তরঙ্গ য়িত ধ্বনিমাধূর্ঘ সৃষ্টিতে অপ্ব এয এনে দিয়েছেন । 


(৭) আলোচ্য যু'গর অন্যান্য কবিরা, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, রবীন্দ্র-পূর্ব; 
কবিদেব দ্বারাই ( মধুসুদন-হেম-নবীন ) বেশী প্রভাবিত হয়েছেন । 


(৮) নবীনচন্ত্র দাস অনেকগুলি সংস্কৃত কাবোব বাংলা অনুবাদ করেছেন। তি 


মিশ্রবস্ত রীতিতে যতিপ্রাস্তিক পয়ার স্ববক এবং সমি্স প্রবহমান পয়ার রচনায় টবচি 
দেখিয়েছেন । 


রবীন্দ্র যুগ £ আদি পৰ' ৪৯ 


(৯) স্বভাবকবি গোবিদ্দদ।স দলৰৃত্ত ছন্দে বাক্ধম্মী প্রয়োগ নৈপৃণ্যের পরিচল়্ 
দিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে স্তবক রচনায়, সনেট রচনায় কুতিত্র দেখিয়েছেন | 


(১০) স্বর্ণকুমারী দেবী মিশ্ররুত্ত ছন্দে স্বচ্ছ এবং বৈচিত্র্যধমী” প্রবাশভঙ্গিতে 
অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন ॥ লৌকিক দলরুত্ত ছন্দে লঘ ভাবের কবিতা লিখেছেন । 
বিংশ শতকে লিখিত একাধিক কবিতা-গানে কলারত্ত ছচ্দের সুষ্ঠ প্রয়োগ করেছেন । 


(১১) দেবেন্দ্রনাথ সেন মধুস্দন ও হেমচন্দ্রের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছেন । 
সনেট রচনায় এ-যুগে তিনি রবীন্দ্রনাথের পর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন । রবীদ্দ্র- 
আদর্শে তিনি বিশুদ্ধ কলারৃত্ত রীতির কবিতা লিখেছেন । 
ছন্দও ব্যবহার করেছেন । 


সংজ্ষৃত লঘ.-গুরু উচ্চারণের 


(১২) গিরীন্্রমোহিনী দাসী প্রধানত মিশ্ররুত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন । 
বিংশ শতকে এসে তিনি কনারত্্র রীতির কবিতাও লিখেছেন । লঘৃ-গুরু ব্রজবুলি 
ছন্দে বৈষ্চবপদ লিখেছেন । নাট্যসংলাপে মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক ব্যবহাব করেছেন । 


(১৩) অক্ষয়কুমার বড়াল প্রধানত মিশ্ররন্ত হুদ্দ ব্যবহার করেছেন । শব্দ গ্রশ্থনে, 


ধ্বনিতরঙ্গ সজ্টিতে, পদ বিভাগে এবং পংক্তি ও স্তবক রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার 
পরি৮য় মেলে । 


(১৪) শ্রান্কুমারী বসুর কবিতায় পিতা মধ্সদনের যেমন প্রভাব পড়েছে বিংশ 
শতকে এসে রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাব পড়েছে । তিনি মিশ্ররত্ত রীতিতে প্রবহমান গয়ার 
রচনা করেছেন এবং “মিন্রাক্ষর' ছন্দে বিচিন্ত্র ভবকবন্ধের বাবহার করেছেন। 


১৫) এ-যুগের প্রখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় সমকালীন অন্যান্য অধিকাংশ 
কবির মতো রবীন্দ্র-রচনারীতির তুলনায় হেমচন্দ্রের রচনাদর্শকেই বেশী পছন্দ করতেন । 
তিনি মিশ্রবৃশ্ব ছন্দে প্রধানত প্রবহমান এবং যততিপ্রাস্তিক পয়ার, গ্রিপাদী, ও চৌপারী 


বাবহার করেছেন। ছন্দ ও ভাবের স্বচ্ছতা তাঁর রচনার প্রধান গণ । তিনি পেন্াকীয় 
তাদশে শতাধিক সনেট লিখেছেন । 


(১৬) মিত্যকুষণ বসু, প্রমীলা নাগ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমারী দেবী 
প্রভৃতি কবিরা মিশ্ররত্ত রীতির যতিপ্রাস্তিক সমিল পয়ারবন্ধে বেশী কবিতা লিখেছেন । 
তুজঙগধর রায়তৌধুরী বৈষফব পদাবলীর আদর্শে লঘূণগুরু উচ্চারণে অনেকগুলি পদ 
রন কয়েছিলেন। কবি রমণীমোহন ঘোষ বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
কঙলারত্ত ছন্দে কিছু কবিতা লিখেছিলেন । 
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পেন্রারকা বা শেকস্শীয়রের আনুগত্য স্বীকার করেননি। তিনি একমাল্স চোদ্দ 
পংক্তির সীমা-শাসনটুকু মেনে চলেছেন । নৈবেদ) কাব্য- 
গ্রন্থের অন্তর্গত ৭৮টি সনেটেই তিনি দ্বিপংভি্ক মিল (০০10161) 
দিয়েছেন । কোনও কোনও সনেটে ভাবগত আবতনও উপেক্ষা করেছেন । কোথাও 
সে আবর্তন রক্ষিত হলেও সৃনিদিষ্ট অষ্টক-ষট্ক স্তবক-ভাগের বাঁধাবাঁধি তুলে 


এই যুগের মনেট 


দিয়েছেন। কয়েক্ট সনেটে এই ভাবাবর্তন দুবারের বেশীও এসেছে 1১ তবে 
চোদ্দপংক্তির দত বহকল-বাঁধনে সনেট-সুন্দরীর লাবণ্যোঙ্ছল সংহত আবেগ অনেক 
ক্ষেত্রেই সার্থকভাবে পরিস্চুট করেছেন। সেদিক থেকে (এবং সম্ভবত রচনার 
সংখ্যাগত পরিমাণ বিচারের দিক থেকেও ) তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সনেটকারের 
গোরব দাবী করতে পারেন। মধূস্দনের মত রবীন্দ্রনাথও সনেট-পরস্পরা 
( $0101151-560161106 ) রচনা করেছেন (দ্র 'নৈবেদ্য' কাবাগ্রন্থের ৬৪-৬৫-৬৬-৬৭, 
এবং ৯৩-৯৪-৯৫ সংখ্যক সনেটগুচ্ছ )। এ-কাবগগ্রচ্থের সনেটগুলিতে দেশপ্রেম, বিশ্ব 
প্রেম, ভাগবত প্রেম এবং জীবনম্বত্যু-বিষয়ক দার্শনিক চিন্তাধার৷ প্রকাশ পেয়েছে। 


১1 কবি অনেক সময় প্রবহমান পয়!র পংক্রিতে রচিত সনেটগুলিতে 
পংক্তির মাঝেই নতুন ভ্তৎক শুরু করেছেন। স্তবক বিভাগের অপূর্ণ দুই 
ছত্র মিলিয়ে পূর্ণ চোদ্দমাত্রা৷ হয়েছে । একমাত্র নৈবেছের ৫৩ সংখ্যক 
সনেটে অনুবণ ছুটি ছত্র মিলিয়ে ফোলমাত্র। হয়েছে, কিন্তু অন্ত পংক্তিগুলিতে চোন্দমাত্র।ই রয়েছে । 
এটি কবির অলক্ষিতেই হয়েছে হনে হয়। 


ববীন্ত্-সনেটের 
পূণ তালিকা 


১। এখানে কবি রচিত সনেটগুলির একটি পুরণ ালিক। দেওয়! হল £ 

কাব্যগ্রপ্থের বা সনেনের স'ধা গ্রন্থ বা কবিতার 
কবিতার নাম প্রকাশ-কাল 
পেত্রার্কাব অনুবাদ -- 


| 


১৮৭৮ (জর রবীন্্র- 
জীবনী ১ম খণ্ড £ য় সং, পৃ২) 


কটি ও কোমল -_ ৫৮ ১৮৮৬ 
মানসী -- ৪ -- ১৮৯০ 
মোনার তব" -- ্ -_ ১৮৯৪ 
চিত্রা - & - ১৮৯৬ 
চৈতালি ৫ ৬৭ ৃ ১৮৯৬ 
কল্পন। চে ১ - ১৯৯০ 
নৈবেত্ত সস ৭৮ নি ১৯০১ 


ক্বণ সপ ১৬ শপ ১৯০২-৩ 


রবীন্দ্র যূগ £ মধ্য পর্ব " ৪৫ 


“মরণ কাব্য গ্রচ্থের কয়েকটি সনেটে (৭, ১৪, ১৫, এবং ২২ সংখ্যক কবিতা দ্র.) 
প্রেমবিরহের প্রগাঢ় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে । উভয় কাব্যেরই অধিকাংশ সনেটে 
কবি প্রবহমান ছন্দ ব্যবহার করেছেন! *মরণ' কাবগ্রস্থ্রে প্রবহমান মহাগয়ার- 
বন্ধের কয়েকটি সনেট আছে । 


“শিশু' কাব্গ্রস্থের কয়েকটি সূললিত কবিতায় দলরৃত্ত এবং কলারুন্ত ছদ্দের 
সার্থক প্রয়েগ লক্ষিত হয়। মাঝে মাঝে শিশুমনের ললিত 


শিশএপ।ঠা কবিভার ধ্বানতরঙ্গে কবি যেন পৃথক দুই রীতির সীমারেখা মূছে 


নদ বৈ চিত্র। 
দিয়েছেন যেমন-_- 


তাই তাই তাই তালি দিয়ে 
দুলে দুলে নড়ে 
হুলগুলি সব কালো কালো 
মঙে এসে পড়ে 
চলি চলি পা পা 
টলি টলি মায়, 


গরবিনী হেসে হেসে 
আড়ে আড়ে চায় । [ শিশু £ হাসিরাসি ] 
প্রথম দুটি পংজিতে দলরন্তের উচ্চারণ সৃস্পম্ট । পরবতী দুটি পঃক্তিতে রুদ্ধাদল- 
বিরলতায় কলারত্তের উচ্চারণ-প্রবণতা পরিস্ফুট হয়েছে। এখানেও তৃতীয় 
পংভিততে দুটি মৃস্তদলে গঠিত «পা পা" পরে কবি চতুক্ষল (দলরভের হিসাবে 
ষট্কল) প্রসারণ এনে টলায়মান শিশু-পদক্ষেপের চিগ্টি যেন স্পম্ট করে তুলেছেন । 





উৎলগ ৮ ১৯০৩ 
গীভালি ২ ১৯১৪ 
অহয়। ৫ রম ২৯২৯ 
বনবাণী ১ না ১৯৩১ 
পরিশেষ ১১ হর ১৯৩২ 
ছডাব ছবি ১ ৮০ টিন 
প্রান্তিক ৪ রর ১৯৩৮ 


সেক্ততি ১ এ ১৯৩৮ 
আরোগা ১ মি ১১৪১ 


৪৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


আলোচ্য প্রয়োগরীতিও এ-যুগের অন্যান্য কাবিদের শিশুপাঠ্য কবিতার ললিত ছন্দ 
ব্যবহারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে লক্ষ করা যায়। 


“শিশু” কাব্যগ্রন্থে দলের শিথিল উচ্চারণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
শিখিল মিশ্ররীতিব 


চন্দেব পৰীক্ষা শীতের বিদায়” কবিতাটি উল্লেখসোগ্য ৷ এ কবিতায় কবি 


৬৬৮. মান্ত্রাভাগের ভ্রিপদীবন্ধে নতুনতর উচ্চারণের পরীক্ষা 
বরেছেন। যেমন-_ 


বসস্ত বালক “মুখ” ভরা হাসিটি 
বাতাস” বয়ে ওড়ে চুল; 
শীত চলে যায় মারে তার গায় 


মোটা মোটা গোটা ফুল। 
“আচল' ভরে গেছে শত “ফুলের? মেলা, 
গোলাপ" ছুড়ে মারে “গর' চাপা বেলা, 
শীত বলে, ভাই এ কেমন খেলা, 
“যাবার” বেল। হল আসি! 
[শিশু £ শীতের বিদায় ] 
শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট এককলা উচ্চারণ মিশ্ররতের রীতিবিরোধী। এ 
কবিতায় ইচ্ছা করেই কবি তেমন উচ্চারণ এনেছেন । দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে এই 
মিশ্র উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছিলেন এ-অধ্যায়ে দ্বিজেম্্-হন্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
তার বিশদ আলোচনা করা গেল। তবে এমন উচ্চারণ যে উপপর্বের যতিবিভাগ দুল 
কবে, কবিতাটি পড়তে গেলে তা ধরা পড়ে। সম্ভবত, বাংলা উচ্চারণ-প্ররুতির 
বিরোধী বলেই কবি এমন শিথিল উচ্চারণরীতির আর পরীক্ষা করেননি । 


বাংলা ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তিন+দুই মাত্রার পঞ্চমাগ্রিক € কলারক্তে র) 


ণ ॥ * বলেছেন এবং এই শব্দ- 
পসম টনের চন, পর্ববিন্যাসকে “বিসম চলনের ছন্দ" বলেছে ই 
*+১ মাত্র।ৰ বিন্যাসরীতির বিশেষ গুরুত্র দিয়েছেন ।৩ উঞ্সর্গেন একটি 
ঈপশতিভ।গ 


কবিতায় কবি এই ছন্দের সার্থক ব্যবহাব কবেছেন। 


৬. এ“বমযে কবি লিগেক্ছেন- 
“ছন্দাক মোটেব উপর তিন জাতে ভাগ কব। মাধ । সম-চলনেব ছন্দ, অসম চলনেৰ ছন্দ 
এবং বিনম চলানব ছন। | দ্5ম বব চলনকে বলি সম মার।ব চলন, তিনমাজ্রাৰ চলনকে বলি অসম 


'বিসস চলন' মাত্রার চলন এব দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে খাল বিষম মাত্রার 


রখীন্ ধুগ । মধ্যপর্থ ৪৭ 


স্গবাব চেয়ে অধিক চাহ 


তাই কি তুমি ফিবিয়া যা ও__ 
হেলাব ভবে খেলাব মতো 


ভিক্ষা ঝুলি ডাসায়ে দাও! 
বুঝছি আমি বুঝেছি তব 


ছলনা, 
সবাব যাহে তগ্তি হল 


তোমার তাহে হল ন।। 


[ উৎসগ, ৪নং কবিতা ! 


*উৎন।' কাব্যগন্থে কলার দ বচিত বযেকটি কপিতায় অতিপব-স্পন্দন এবং 


য।ত,ছি,এ।ব সাথক নিদথন মেল (৮, ৯,৪8৮ শং কবিতা দ্র)) অলেক ক্ষেত 


স্ব ৭১ ণও বব? দখি ফা্ছণ 


'ধ্থা বাঝ)শ্রষ্তেব দিছি এন পণীক্ষাগ ববিতা পুটি ৩ 
লতিজ 

্ট তচ্চাখ ব বখান্দ্রনাথ সণ্শ্রিট চ্চ ১ ক দার উন ৭ হাব 
৮775 ৬০ 


করেছেন [যমন 


শাওলা পিছল বৈঠা "বষে নামি জলেব তল 
একটি একটি কবে, 
ড বযাবাব সুখে আমাব  ঘাটব মভাণ্যন 
এম্গ উঠে ৬*ব ॥ [ খযা 3 পিথি] 
গুন 


বিষম মাত্র'ব € লাবশ্বভাবভাস্ছ তৰ প্রণতব দে “ক মশা শত জব এক ১ 
বাথ এত তি এব" বাধাব সম্মিলন তাব নুত | 


আহক কল যামিবল_যাপ খা কৃষণ 
হার বিবহ দহন বক লেন বধু 
*জপ মাহ বধ্শহঠ শোছ1ণ ৯ধাৰর ভাগ্য বেগ নবয কবান দহ শাহ বক ডক) 


৬5৪ 


থানায় দাশ -আবাব পবঙ্গাণত তিম মহ পিভমুতি বরাল অমণি আবার ছুহব নল ভব ল“'ত্ম 


ডান শিশ। এহ বাধ মদিসতব।ববাধাহাত মহ * বাঘা” হোতন -ণণ্পধলবাধ বা] 


*ত ভু তনু £াল্দব ৮৮৬ ধযণ 
মাহাখজান্দগ ক আরও বেশ যেন অন্তভব কব যায | ঘন মস পৃ ২ 


২ -* ] 


4 উ শাতভাক আবও উন্ডি্য ণঘ ণ্য এবেচিবকাৰ তে "ও 


আধুনিক বাংল। ছদ্দ ৪৮ 


পর্বধতি লুস্ত করে কবি এখানে ৮॥৬৬] মান্রাভাগে ভ্ত্রিপদীর চাল এনেছেন । তবু 
এ ছন্দ দ্বিজেন্দ্রনালের “'আলেখ্য' কাবাগ্রন্থে ব্যবহাত ছন্দের মতো অতটা দৃঢিবন্ধ 
নয়, পর্বযতির ক্ষীণ স্পন্দন এখানে রয়ে গেছে । 
গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির অধিকাংশ গানে কবি কলারস্ত ও দলরত্ত 
ছন্দ ব্যবহার ফরেছেন। দলরুত্তের প্রয়োগে মাঝে মাঝে অতিপধিক দোলার ধ্বনি- 
মাধুর্য পরিস্ফুট হয়েছে। কলাবত্ত রীতির কোন কোন কবিতায় রুদ্ধ-মৃক্ত্দলের 
সুনিপৃণ প্রয়োগে নতুন ধ্বন তরঙ্গ পরিদ্ফুউ হয়েছে । যেমন-_. 
এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর 
পূণ্য হল অঙ্জ মম ধন্য হল অন্তর, 
সূন্দর হে সুন্দর। [ গীতিমাল্য $ ১০২ ] 
এখানে প্রত্যেক পর্বের প্রথম দলটি রুদ্ধ এবং পরবর্তী দলগুলি মুক্ত হিসাবে ব্যবহারের 
ফলে চমৎকার ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে । এমন প্রয়োগে সংস্কৃত আদর্শের সুনিদিম্ট 
ঘ্‌-গুরু দলবিন্যাস-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষিত হয়। সতেন্্রনাথ এই রীতিতে 
অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন । 
রবীন্দ্রনাথের “বলাকা (১৯১৬) কফাব্যটি বাংল ছন্দের ইতিহাসে একটি 
গরুত্বপৃণ' গ্রন্থ | মিশ্রব্রত্ত রীতির মুজ্ক ইতিপ্বেই নাটকে 
এবং কাব্যে ব্যবহাত হয়েছে৷ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই মানসী. 
পূর্ব যুগে তারকার আত্মহত্যা" (১৮৮১) কবিতায় এবং আদিপর্বেই মানসী 


বলাকার মুক্তক 


ঝাবাগ্রন্থের "নিষ্ষল কামনা" (১৮৮৭) কবিতায় এ হল্স 
১ মুক্তক: ব্যবহার করেছেন। কিন্ত তখনও এ ছন্দের বহুল প্রয়োগে 
কবির দ্বিধা ছিল । বলাফার কবিতা লিখতে গিয়ে কবি 
সেই দ্বিধা সম্পূর্ণ রাপে কাটিয়ে উঠলেন । সেদিক থেকে বিচারে, সমিল য্তুকে 
লেখা এই পবের প্রথম কধিতা হিসাবে "হধি' কবিতাটি (১৯১৪ অক্টোবর ঃ ওরা 
কাতিক, ১৩২১) উল্লেখযোগ্য । এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধত করা হল ।-- 
তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা 
ওই যে সুদ্‌র নীহারিকা 
ঘারা করে আছে ভিড় 
আকাগের নীড়, 
ওই ঘায়া দিনয়াষি 
আলো হাতে চলিয়াছে আধারের হাক্ী 
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গ্রহ তারা রবি, 
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও । 


হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি 2 


একদিন এইপথে চলেছিলে আমাদের পাশে । 
বক্ষ তব দলিত নিঃশ্বাসে-_- 

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব 

কত গানে কত নাচে 
রচিয়াছে 
আপনার ছন্দ নব নব 

বিশ্বতালে রেখে তাল-_ 

সে যে আজ হল কতকাল । 


এ জীবনে 
আমার ভুবনে 


কত সত্য ছিলে ! 
মোর চক্ষে এ নিখিলে 
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে 
প্লাপের তালিকা ধরি রসের ম্রতি । 
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে 


এ নিশ্বের বাণী মৃতিমতী ॥। 
[ বলাকা £ ৬ নং কবিত। ] 


মল-অনুপ্রাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবি লঘূতম উপপবিক যতিতেও ছন্ত্রবিন্যাস করেছেন । 
ৰজেন্দ্রলাল তাঁর “মন্দ্র' কাব্যের (১৯০২) সমিল মুক্তকে যেমন মিল রাখতে 
সয়ে ছনতরশেষের উপযতিক্ণেও অস্বীকার করেছেন, আলোচ্য ষুগের রবীন্দ্র-মুত্ত'কে 
সর্নাপ ভ্রুটি লক্ষিত হয় না। তবে একথা স্বীকার করতে হয়, সমিল মুক্তকের 
মলের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে সর্বত্র ছত্রশেষে ভাবযতিব উপযুক্ত গুরুত্ব 
াখেননি। পরবর্তীকালে কবি মিলবিহীন মৃত্তদকে ভাবগুচ্ছকে আরও সুষ্ঠুতর 


[ংতি্বিন্য।সে সাজিয়ছেন। 


6০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


দলরত্ত মুক্তকও কবি এই পর্বে লিখতে সুরু করেছেন। 
তাঁর প্রথম রচিত সমিল দলরুত্ত মুক্ত্ক হিসাবে “বলাকা'র ২১ 
সংখ্যক কবিতাটি (মুক্তি ঃ রচনা ১৯১৫, ফেব্ুয়ারী 8 ৯১ 
মাঘ ১৩২১ ) উল্লেখযোগ্য । এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধত করছি,__ 
যখন আমায় হাতে ধরে 


দলবৃত্ত (সমিল ) 
মুক্তক 


আদর করে 
ডাকলে তুমি আপন পাশে, 
রান্ত্রি দিবস ছিলেম ভ্রাসে 
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই, 
চলতে গিয়ে নিজের পথে 
যদি আপন ইচ্ছামতে 
কোনো দিকে এক পা বাড়াই 
পাছে বিরাগ কুশাঙ্কুরের একটি কাটা একটু মাড়াই ॥ 

[ বলাকা £ ২১ নং কবিতা: 
এখানেও ছন্তর সাজাতে গিয়ে কবি ভাবযতির তুলনায় মিলের প্রতি বেশী পক্ষপাতিঃ 
দেখিয়েছেন । পরবতীকালে কবি যে দু-একটি মিলহীন দলমান্রিক মৃত্ত'ক 
লিখেছেন, সেখানে ভাবযতির মর্যাদা আরও বেশী রক্ষা করেছেন। মুত্তকে ব্যবহাত 
এই দলরুত্ত ছন্দ সংশ্লিষ্ট উল্চারণেই পাঠ করতে হয় বটে, তবু পর্বের স্পন্দন সম্পৃন 
বিলুপ্ত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের সংশ্লিষ্ট দলমান্ত্রিক রীঠি থেকে এর জাত যে পৃথক 
সে বিষয়ে পাঠকের সংশয় থাকে না । উভয় কবির ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট দলমান্রিক নীহিন 
পার্থক্য দ্বিজেন্দ্রলালের হছন্দ-প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা তল । 'পলাতকা'র (১৯৭৮ 
কাছিনীমূলক কবি তাগুলিতেও কবি এই একই রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন 

তাহলে দেখা গেল, মধ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথ কলারস্ড এবং দলরন্ড ছন্দে পৰ-পদ 
পরতিজ্-স্তবক গঠনে যেমন নতুন অলঙ্করণ-এর্র্খ দেখিয়েছেন, অনাদিকে ভাবমুগ্ডি 
ধারায় মিশ্ররত্ত এবং সংশ্লিষ্ট দলরন্ত রীতির মুস্তবক ব্যবহারের দ্বারা বাংলা ছনে 
নবীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মভ্ত করেছেন । সনেট রচনার ক্ষেত্রে তাল পর্ববতী পবে 
অনুসৃত ধারারই আরও পরিণতি লক্ষিত হয়। মিল এবং স্তবক বিন্যাসে' 
গতানুগতিক পদ্ধতি ত্যাগ করে তিনি সহজ প্রবহমান পয়ারবঙ্গকেই ছিপং্ডি 
মিলে বুবহার কবেছেন । একদিকে ছন্দোবদ্ধের অলক্করণ-এখধর্ম রদ্ধি, অপরদিকে টন 
বন্ধনমূক্ষিব নতন পথের সন্ধান, উভয় দিকেই রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে (পূর্ববতী এব 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপব ৫১ 


বরতী পর্বের ন্যায় ) নবীন কবিদের পক্ষে দিশারীরূপে কাজ করেছেন । একমাত্র 
দন্্রলাল ব্যতীত এ-যুগের উল্লেখযোগা অন্যানা সমস্ত কবিই ছন্দের ক্ষেত্রে কমনেনী 
ন্্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । 


|| খ || 
জন্দ্রলাল রায় €(১৮৬৩-৯৯১৩ ) 


রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যাহ-দীন্তি-সম্জ্ত্বল পের প্রারস্তেই, তাঁর প্রভাব থেকে 


সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কাব্যছন্দে এক মৌলিক 


'ন্দ্র প্রবিত ছন্দে এ 
ধ্ | দলরত্ত রীতির ছন্দ প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন । আলো চ্যযুগ 
ন্প্রভাব-মুক্তি মৃখ্যতঃ  রবীন্দ্রযুগ,-_ রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিদের ৃগ। 


বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সতোন্দ্রনাধ দত্ত, স্কুমার রায়, প্রমথ 
ধূরী প্রভৃতি শক্তিমান কবি নব নব ছন্দের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেও-_ফেউই 
প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি । পূর্ববতী পর্বের অধিকাংশ কবি যেমন 
বীন্দ্রপূর্ন বাংলা ছন্দরীতির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ-প্রবতিত নতুন রীতি গুলি গ্রহণ করতে 
ঠা দেখিয়েছেন,-- এ-যুগে ঠিক বিপরীত ভাবেই বলা যায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
তক কবিই রবীন্দ্রছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কেউই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে 
তিন্রম করে যেতে পারেননি । এমনকি পূবব্তী পর্বের রবীন্দ্রপ্রভাব-মৃক্ত অনেক 
বি এ-যুগে পৌছে রবীন্দ্রছম্দের অনুসরণ করেছেন। তার বিস্ময়কর ব্যতিভ্র'ম 
(খা যাগ দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে ৷ রবীন্দ্রনাথ-প্রবতিত ছন্দ সম্পর্কে তিনি যে সচেতন 
[লেন একাধিক ক্ষেত্রে তাপ সুষ্পষ্ট পরিচয় রয়েছে ৷ কিন্তু তাঁর কাব্যে নতুন নঞ্জন 
ন্দের পরীক্ষায় সম্পূর্ন পবীন্দ্প্রভাবমুক্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন । 
| দ্বিজেন্দ্রলাল বয়সে রবীন্দ্রনাথের থেকে মান্ত্র দু'বছরের ছোট ছিলেন। বারো 
চেক্লালের প্রাথমিক বছর বয়সে বালক কবি যে গান রচনা করেছেন ( নক্ষত্র ঃ 
নায় হেমচ্রিব প্রভাব আযগাথা ১ম ভাগ )৪ সেখানে মিশ্ররত রীতির চৌপচা 
৮0৮0৮1৭ ) বা খিপদী (৮৭) বন্ধে হেমচন্দ্রের যুগের রচনাধারাকেই অনুসরণ 
বেছেন। বশ্তত “আর্যগাথা” পথম ভাগের (কবির ৯২ থেকে ৯৭ নর বমস্ে 


দিনা )৫ সকল কবিতাগানেই সেই যুগের পরিচয় সুস্পল্ট 1 সংস্কত-পডাবিত 


| &' সাশিতাসাবক চবিতমাণা ১৯ পণ্ড ৬০) শিছেন্দলাল বাল পও 


11] শি ঈ €)৩১। 


৫২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


উচ্চারণের গান লিখেছেন (নীল গগন £ আর্ধগাথা ১ম ভাগ দ্র.)।॥ পাঁচমাঃ 
পর্বভাগে যথাসম্ভব যৃক্ত্বর্ণ বন করে ( বন প্রবাহিনী নদী $ আর্গাথা ১ম ভাগ 
এ-কবিতায় যুক্তবণ' একটি আছে, দুমান্্ায় উচ্চারিত হয়েছে ) কলানৃস্তের বিল্লি" 
উচ্চারণভঙ্গি ফোটাতে চেয়েছেন। হেমচন্দ্র এবং সে যুগের অন্যান্য স্বদেশী সংগা 
লেখক দের মতোই গেক্সেছেন,__ 
(১) এই অন্ধকারে বীণা একবার 
বাজ্রে গম্ভীর বাজ্রে আবার [ আর্ধগাথা ১ম ভাগ: 
বীণা বাজিবে কি আর 
অথবা (২) মেল রে নয়ন 
ভারত সন্তান উঠ ॥ উঠরে এখন [এর ঃমেলরেনয়ন 
মিশ্রবরত্ত রীতিতে হয়মান্রার পৰভাগ এবং ষোলমান্ত্রার (৮11৮ ) পং্তিন দ্বিজেন্ত্রলাচ 
“হেম-নবীন' যুগের কবিদের আদর্শেই রচনা করেছিলেন । “আর্যগাথা" ১ম ভাগের 
কবিতা-গান রচনাকালে ভাব, ভাষা ও ছন্দে তিনি রবীন্দ্র-পৃববতী যুগের কবিদের 
দ্বারা, বিশেষতঃ হেমচন্দ্রের রচনারীতি ছারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । অবশ্য এই সময়ে 
রবীন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
এই যুগের রচনায় সবচেয়ে লক্ষ করবার বিষয় হল, যে দলব্স্ত ছন্দে 
কবি পরবতীকালে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে প্রয়োগ করে বাংলা ছন্দের একটি নতুন রীতি 
প্রবতন করলেন, 'আর্ধগাথা” ১ম ভাগ-এর একটিও গান বা কবিতায় সে হুন্দের লৌকিক 
ছড়াগানের রাপটিও ব্যবহার করেননি । বস্তত কিশোর কবির সঙ্গে ইংল্যার্ড 


প্রত্যাগত তরুণ কৰি দ্বিজেন্দ্রলালের সাদৃশ্য প্রায় নেই বললেই চলে । “আর্যগাথা' ১য় 
ভাগ (১৮৯৪) রচনাকাল থেকেই প্ররৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রসালের কাব্যগানে ভাব ও 


ছন্দের মৌলিকতা প্রকাশ পায়। দীর্ঘ দশ এগারো বরের ব্যবধানে শিক্ষা এবং 
রুচি, ভাষা এবং ছন্দে কবির কি আমল পরিবর্তন ঘটেছে “আর্যগাথ।' ১ম ভাগের 
সঙ্গে কবির পরবন্ঠী কাব্যগুলির তুলনা করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। 
কালানুক্রমিক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থ গুলির প্রকাশকাল নিম্নরাপ £ 
আরগাথা ১ম ভাগ £ ১৮৮২, আর্ধগাথা ২য় ভাগ £ ১৮৯৩, আষাতে £ ১৮৯৯, হাসির 
গান £ ১৯০০, মন্ত্র 8 ১৯০২. আলেখ্য ঃ ১৯০৭ এবং শ্রিষেণী ঃ ১৯৯২ । কবির 
রচিত গানগুলির একটি সংস্করন প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর ১৯১৫তে | দ্বিজেদ্রলাল 
একাধিক নাটকে পদ্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন । প্রবহমান পয়ার সংলাপের দিক 
থেকে তাঁর তারাবাই ১৯০৩) এবং সীতা (১৯০৮ )নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য । 


রবীন্দ্র যগ £ মধ্যপর্ব ৫৩ 


দ্বিজেন্্রলালের কাব্যরচনার স্প্লপাত হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগে, _“আর্যগাথা' 
১ম ভাগ সেই যুগের রচনা ৷ রবীন্দ্র-যুগের আদিপর্বে 'আর্যগাথা 
দ্বিজেত্্-কাবোর ও ২য় ভাগ, “আষাড়ে' এবং “হাসির গান" রচিত হয়েছে । বাংলা 
৮ ছন্দে কবির মৌলিকতার দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগা 
“মন্দ্রু, “আলেঙ্য' এবং *ন্রিবেণী'র কবিতাগুলি রবীন্দ্রযধগের মধ্য- 
পর্বেই রচিত হয়েছে । সেদিক থেকে বিচারে দ্বিজেন্্রলালকে আলোচ্যযুগের অন্তর 


করা হল । 
কলারত্ত হন্দে যুক্তবর্ণকে দ্বিমান্িকরাপে বাবহার করে দ্বিজেন্দ্রলাল “হাসির গানে'র 


(১৯০০) কয়েকটি গীত রচনা করেছেন ।৬ তবে “আর্ধগাথা” ১ম 
15 ভাগ বা ২য় ভাগ রচনাকালেও এ ছন্দে প্রাচীন (সংস্কত- 
প্রভাবিত ) উচ্চারণরীতির প্রডাব রয়ে গিয়েছে । *আর্যগাথা" ১ম ভাগে পঞ্চমান্রাপবধিক 
“বন প্রবাহিনী নদী” কবিতা্টিতে একটিমাত্র যৃত্ত'বর্ণ ব্াবহাত হয়েছে৷ প্রাসঙ্গিক 
কয়েকপংক্তি উদ্ধত করছি,-_ 
বিজন বনে গাহিয়া তুমি তুষরে বনবাসী । 
যওরে পৃরবাহিনী নদী সঙ্থী সমিধানে । 
শুনাতে তায় বিজন বনবাসী সৃখগানে 
[ আরগাথা ১ম ভাগ £ বনপ্রবাহিনী নদীঃ 
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (সা. প. সং) পৃ২৩] 
এখানে যেমন তৃতীয় পংক্তিতে “সন্নিধানে' শব্দের মৃত্তক্বর্ণে ব্যবহাত রুদ্ধদল কবি 
দ্বিমান্রিকরূপে ব্যবহার করেছেন, আবার চতুর্থ পংজিতে প্রাচীন কলারত্তের আদর্শে 
'বনবাসী' শব্দে পাঁচমান্তা ব্যবহার করেছেন । “আর্ধগাথা' ২য় ভাগের একটি গানে 
অবশ; কলারন্তে যু্তগবর্ণের নির্ভুল ব্যবহার লক্ষিত হয় । যেমন-_ 
তার কপালে সপব্লম, নয়নে প্রণয়, 
অধরে মধুর হাসি। [ আযগাথা ২য় ভাগ ঃ কীর্তন £ 
এ $ পৃ ৭৮] 


৬। 'াসির গানে'র নন্দসাল, বিলাতফেঠা, আমরা ও তোমর! প্রভৃতি কবিতা-গান ডষ্টবা । 
'ত।সির গান' ৪র্থ সংস্করণ (১৯১.) থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং দ্বিজেন্ত্র গ্রন্থ! বলীতে যে পাঠ গ্রহণ 
কবেছেন আমর! সেটাই দেখেচি। ১ম সংস্করণে এই গানগুলি ছিল কিনা এবং এরূপ নিল 


৫৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


গানটির সবন্ত এমন নির্ভুল উচ্চারণ কাব রক্ষা করেননি । একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কৃত- 
প্রভাবিত দীর্ঘ দ্বিমাভ্িক উচ্চারণ যেমন এনেছেন, তেমনি কোথাও কোথাও আবার 
মিশ্ররুত্ত উচ্চারণ রীতিতে স্থচ্ছন্দে লিখেছেন -- 
(৯) পরে সজিল সেথায় স্বপন, সংঙ্গীত, 

সোহাগ, সরম, ম্লেহ। [এর ঃপু৭৯] 

অথবা (২) যেন জীবন্ত কুপুম কনক ভাতি সুমিলিত, সমতান। 
[এ ঃপু৭৯] 
বন্তত উনবিংশ শতকে রবীন্দ্র-আদর্শে আধুনিক কলারত্ত ছন্দে যুক্ঞবণের নিভূল 
প্রয়োগ প্রায় কোন কবিই করতে পারেননি দ্বিজেন্্রলালও ব্যতিক্রম নন । “হাসির 
গানে'র পূর্বে রচিত তাঁর কোন কবিতাতেই কলাবৃত্ত রীতির আধুনিক পূর্ণাঙ্গরূপ লক্ষিত 
হয় না। “হাসির গান" ছাড়া প্রখ্যাত অনেকগুলি স্বদেশী গানেও (যেমন, ভেঙ্গে গেছে 
মোর স্বপ্লের ঘোর, মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়, বাজ ভেরী 


বীতি 
করার তে আজ উচ্চনিনাদে ইত্যাদি ) কবি নিখুঁতভাবে আধুনিক কলারত্ত 


প্রবহম। নত! 
রীতি প্রয়োগ করেছেন । সেগুলি সবই বিংশ শতকের রচনা । 


মন্ত্র কাব্যের কয়েকটি কবিতা-গানে দ্বিজেন্দ্রলাল কলারত্ত ছন্দের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব 
দেখিয়েছেন ৷ পঞ্চমান্ত্রিক পৰে লিখিত “নববধূ' কবিতায় ছন্দ মাঝে মাঝে প্রবহমান 
হয়ে উঠেছে। যেমন-_ 

কহেন পিতা--“এত কি বেশ) হয়েছে বড় মেয়ে £” 

কহেন মাতা _ “তুমি কি জানো £ ভুমি কি দেখ চেয়ে £ 

সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ গিয়ে দাবা, 

আমিই ব'সে পাহারা দেই,” কহেন তবে বাবা __ 

“সে কি গৃহিনি £ মেয়ে ত মোটে পড়েছে এই দশে; 

কাহার ক্ষতি কবিছে £ হেসে খেলেই বেড়ায় সেঃ 

থাক না কেন বছর দুই ।” জননী জ্রোধে তবে 

শয্যা ছাড়ি, গান্র ঝাড়ি, কছেন ঘোর রবে 

নঙ্কারিয়া, “তোমার মেয়ে আচ্ছা, বেশ, খাবো । 


কাটিতে হয় কাটো, কিনা বাখিতে হয় গাথা, 
প1ঠ চিন কিন ভ(নিন।। ১ম নাস্ববণেও কত 519 গবাললাকার কৰাত হয দিনত শা) 
উপরি শ শঠাকব এষ 15 ববাশ্দনাণ বতিঠ বলাণনু ৪ শব আখনিক চৈআাবণধাতি তব 
কবি গ্রতণ কাবতা শন শ্ামণ ৪ মন) কল ঠা স্পাজন5 রবীসনাখেখ সোলাশ তব এ 
গঞশনত আমব। % ভোমন। বাবিভাব শব ৫ হন আলুনবাণ 51 


রবীন্দ্র যুগ £ মধাপর্ব ৫৫ 


আমার ভারি দায়টি। আমি সহিতে নারি তবে 
লোকের এই গঞ্জনাটি॥ তা যা হবার হবে 

আমি ত হেথা টিকিতে নাহি পারিব, যথা তথা 
চলিয়া যাই, খরচ দাও-_-এ বেশ সোজ। কথা 1" 


[ মন্দ্র ঃ নববধূ £ দ্বি. গ্র. পু ৩৭৯] 
এমন ছন্দ রচনায় অভিনবত্ব থাকলেও কবি সব্বন্র সফল হয়েছেন বলা চলে না। 
সংল।পের ভাবযতি অনেক ক্ষেত্রেই ছন্দঘতিকে ক্ষুণ্ন করেছে । কলারুত্ত অথবা লৌকিক 
দলরত্ত রীতির প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচনায় সর্বাংশে সফল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ 
শেষোজ্ঞ দুটি ছন্দরীতিই লঘু যতিভাগে লিখিত হয়। লঘু যতিভাগ প্রবহমান ছন্দ 
রচনার অনুপযোগী । দ্বিজেন্্রসাল নিঙ্গেও বোধহয় একথা উপলব্ধি করেছিলেন । 
কারণ, কবিতাটির পরবতী অংশবিশেষ আরও সংলাপধম' করলেও সেখ!নে “পংস্তির 
ডিঙানো" প্রবহমানতা আনেননি। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দে নাটাসংলাপ 


কত ।নপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আরও কয়েকটি পংস্তি, উদ্ধত 
করা যেতে পারে ।__ 


কেহবা বলে “ময়দা কৈ 2” কেহবা ডাকে *শন্পী 1” 
কলাবৃত্ত রীতির সংল।প- 
6৪ ? €€ 1 ঠঃ 
প্রধান ব/কভঙ্জি কেহবা বলে “কোথায় জল কোথায় বারানসী 


“সিঁদূর ?”-_"আহা বাদ্যটটাকে বাজাতে বঙ্গ রাজু” ঃ 
কেহবা বলে “তাবিজ কই 2 জসম কৈ? বাডু 2 
বাহিরে গোল--_“গেলাস কৈ 2” “কর্তা কৈ 2” “কেন 2” 
“করো না চুপ্‌ 1” “মিড্টি কৈ 2" “রুষ্টি হবে যেন !" 
“আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে !” “চেচাও কেন দাদা 2” 
“ফরাস বিছা”? “সরিয়ে রাখ পাতার এই গাদা ।” 
“তামাক কৈ ৮" “আনছে, খু়া থামাও না এ গোলে ।” 
“এখনো বর এলো না!” “আহা এই যে এলো ব'লে!” 


| মন্দ্র £ নববধূ ৫ পৃ ৩৮০] 


মশ্ররত্ত ছন্দ “আর্যগাথা' ১ম ভাগে কিছুটা গতানুগতিক প্রাচীন (মিন্রাক্ষর ) ঢঙে 


ব্যবহার করলেও, পরবতী কাবাগুলিতে এ-ছন্দের ব্যবহারে 
মিশ্রবৃশ্ত মুক্তু* টিক 
কবি মৌলিকতা দেখিয়েছেন! “আর্ষগাথা” ২য় ভাগেই (১৮৯৩) 


কবি দৃরানিত মিলে মুত্ত্ক ছন্দ বাবহার করেছেন । যেমন,.- 


৫৬ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


আহা-_ মিল 
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী ক 
হইত আবদ্ধ একস্বরে ॥ ১৯ ছা 
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি ১১ ক 
হত সত্য।॥ নৈশ নীলাম্বরে .. খু 
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাখোম্মাদী সুর গ 
হইত ।॥ অথবা যদি হেম ১১ ছা 
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঞ্কার হইত । ঙ 
হইত আশ্চর্য তাহা । ্ 
কিন্ত হইত না অর্ধমধর সংগীত ও ঙ 
যেমতি মধুর গ 
স্বপ্নময়, কুহুময় প্রেম? | ১... ছু 


[ আর্খগাথা £ উৎসর্গ ঃ দ্বি গর. $ পু ৭৬] 


ঈষৎ পরিবতিতভাবে এই কবিতাটিই “মন্দ্রকাবো “উদ্বোধন” নামে সংকলিত তয়েছে। 
“মন্ত্র কাব্যে কবি আরও একটি সমিল মুজক লিখেছেন। তারও কিছুটা উদ্ধৃত 
করছি ।-_ 


আজ এই কোলাহলে। 
এ উৎসব এ আনন্দ রবে। এই পুষ্প পরিমলে 
এ মঙ্গল বাদে; ॥ এই চগ্দ্রাতপতলে, 


পশিছ, জানিও, এক সূপবিল্র মন্দির বিমলে । 
প্বজম্মর্ত পুণাফলে 
--আজি শান্তিজলে 
পবিশ্লে ! দাঁড়াও, নারীজীবনের এই সন্গিস্থলে। 
আমি "আশীর্বাদ করি শাস্তি ও কুশলে 
থাক পরিণীতে ! পতি সখী ও সচিব হও -আর সুমঙ্গলে 
ধন্য হও নিজ পৃণ্যবলে। [ মন্ত্র 8৪ আশীর্বাদ ঃ এ পু ৩৭৫ ] 


আশীর্বাদ কবিতার্টিতে দুটি স্তবক আডে । একটী স্তবক উদ্ধৃত করেছি । প্রতি স্তবকেশ 
সমস্ত পরঞ্িগুলিতে একমিল রাখা হয়েছে। প্রতোক স্তবকে ১০ পংজ্তি করে রয়েছে । 


ব্বীন্দ্র বুগ £ মধ্যপৰ ৫৭ 


এই কবিতা দুটি সম্পর্কে ১৩০৯, কাতিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ( পবে “আধুনিক সাহিতা 
গ্রন্থে সংকনিত )-মন্দ্র কাক্গ্রস্থের-আলোচনা প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ 
মন্তব্য কবেছিলেন, “তাঁহাব “আশীবাদ' ও উদ্বোধন" কবিতায় 
ছন্দকে একেবাবে ভাঙ্গিয়া চুবিয়া উড়াইয়া দিযা ছন্দ বচনা কবা হইয়াছে । তিনি 
সাংঘাতিক সংকটেব পাশ দিয়া গেছেন* কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই, তাহা 


ববীন্দ মন্ুব। 


বগিতে পাবে না। কিন্ত গ্রই দু সাতস কোন ক্ষযমতাখীন কবিকে আদো শোল্ভা 
পা1ত৩, না)” 


[ নধনিক সাহিত্য $ অপ্্র ৪ ব ব (বিখ সং ) পৃঃ 8৯০] 
শী দশা মিজি হঠিপবেই । মানসা ৪ নিচ্ষল কামনা, ৯৮৮৭ ) সফলভানে 
মন ব্যবভাশ কবেছেশ। দ্বিজেন্দ্রলালেব বচিত মুক্তক তাঁব দৃষ্টি এডিযে যায়নি । 


সমালোচক মন্তব্য কবেছেন “কোথাও যে ধিছু বিপদ 
দ্বিজন্দ মুন্তাক পলি 
প্রান্তিক যতিব মযাদ। 
পর্ব বাঁক্ষত হয়নি প্ুটি কবিতাতেই মিলে অনুবোধে মাঝে মাঝে পংক্তি-শেষেব 


ঘটে নাই তাহা বলিতে পাবি না।” দ্বিজেন্দ্রলাল আলোচা 


ভাব্নতি ক্ষুণ্ন কবেছেন, সম্ভবত ববীন্দ্রনাথ এখানে তাবউ 
উল্লেখ কবেছেন । “উত্সণ' কবিতায় উদ্ধতাংশে করি “সুব হইত" কথাটিকে বিশ্লিষ্ট 
লু” দুটি পরংক্তিলে সাভিযোছন । অআশীলাদা কববিচাটিল দ্বিতীম উবার এল 


গাহা |*এ প জ্জিশিন।গাস *এলেছেন, 


যে ক।মনা যে অচনা যে ধ্যান-নিব৩ 
ছিলি *_ শত 
উদ্বেগ, আশঙ্কা, আশা আকাশকুসুম, শিশু জীবনে শত 

সাধ, ভাঙ্গাগডা কত, কত ইচ্ছা অসঙ্গত 
৭-1শে িশিবত ছিলি, শত উদ্বেণ', এবং 'শতসাধ' শব্দ গুচ্ছ তিনটির প্রত্যেকটিকেও 
০০০৬ দুই প ভিত সাজয়েছেন। প্রবহমান পয়াবেব তুলনায মক্তকে অধিকত-ু 
ডাবমুজিব মূল উদ্দেশ্যই এখানে ক্ষুগ্ হছে । মুস্তর ক বাক্যা শন ভাবগত পরশ" 
দেবাব জনাই পংক্তি ডাবান্যাখ' ছোট এডা হস, ছন্দযতি এখালে ৩ ব্যতিল সম্প্া 
অণুগামী হয় । কবি পংতিহ বচন "সই ৩1 বল পণনাক উপেক্গা খবেছেশ। 
এই শিপদেব কথাই ববীন্দ্রনাথ উ 4 বশ” ন ৩শুমিত হন। 


দ্ডোন্দণাল 'আবগাথা' ২য ভাগেব অন্গত কবিতাগুলি লিখবান সমম ছেখেই 


6৮ আধুনিক বাংলা হচ্দ 


ছন্দ সাবলীল কথা ভঙ্গী প্রকাশের নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন । মিশ্ররত ছষ্দও 


তাঁর হাতে এক নহুন গতিবেগ লাভ করেছে । *মন্্র' কাব্যে 
মজ্কাবো মিশবুনু 


ছন্দের বৈশিষ্ট এই ছন্দের বাকধমী ব্যবহারে ভিনি যে বিদ্রোহী চেতনা 


দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর । রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের 
সমালোচনায় যে মন্তবা করেছেন এখানে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে 1 

মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরাপ বৈচিন্র্য দান 
করিয়াছে । ইহা নৃতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাঞ্চত এবং তাহার মধ্যে সবত্রই প্রবল আত্ম- 
বিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস শিরাজ করিতেছে । 

সে সাহস কি শব নিবাচনে কি ছন্দোরচনাগ় কি ভ।ববিন্যাসে সবন্ত্ 
তক্ষপ্র। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে :- 
আমাদের মনকে শেষ পর্যস্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়!ছে । 

“মন্দ্র' কাবোর প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য 
করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই; ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ 
বঝংরুত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলংকারগুমি হইতে আলোক 
ঠিকরিয়া পড়িতেছে । 

কিন্তু নর্তনশীল নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে “মন্ত্র কাব্যের কবিতাগুলির 
ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌোরুষ 
আছে। ইহার হাসা, বিষাদ, বিদ্রুপ, বিস্ময় সমস্তই পূরুষের- _তাভাতে 
চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে |... 

দ্বিজেদ্রলালবাব বাংলাভ।ষার একটা নতন শত্তি আবিক্ষার 
করিয়াছেন । প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ । ভাষাবিশেষের মধ্যে 
যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন । দ্বিজেন্দ্রলালপাব, 
বাংলা কাব্য-ভাষার ধিশেষ শত্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার 
গতিশক্তি | ইহা যে কেমন দ্রততবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে 
গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবাস্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে 
কেবলমাত্র শ্বদুমন্থর আবেগভারাল্লান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন। 

ছন্দ সম্বন্ধে যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ 
ববিয়াঙ্ছেন |... 

[ আধুনিক সাহিত্য £ মন্দ্র ৫ ব. র. ৯, পু ৪৮৯-৪৯০ ] 


যবীক্স যুগ £ মধ্যপ্ ৫৯ 


এ কাবাগ্রন্ছে কবি মান্র দুটি পদ্য (নববধূ এবং জাতীয় সংগীত ) কনারন্ত্ 
রীতিতে লিখেছেন । বাকী সমস্ত কবিতাই মিশ্ররুত্ত রীতিতে লিখিত । এখানে বিভিন্ন 
ছন্দোবন্ধেব কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে কবির বাকধরী রচনাদর্শের নিদর্শন দিচ্ছি ।__ 

(১) প্রবহমান গপয়ার £ 

কিগো! তুমি কে আবার ! বলি কোথা হতে 2 


বাকধমী প্রবহমান 
কি চাও ?-_কি মনে করে এ বিশ্ব জগতে £ 


পযাব £ উদাহরণ 
এই দ্বন্দ, এই অন্ধ অথলোলুপতা, 


_- এই স্বাথ , এই শাঠা, এই মিথ্যাকথা, 


এই ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা নীচ মতভূমি 
মাঝখানে-_বলি-_-ওগো কে আবার তুমি £ 
[ মন্দ্র ঃ আগন্তক ঃ দ্বিৎ, গ্র. (সা. প. সৎ) পু ৩৩৭ | 
বাকধর্মী উচ্চাবণের খাতিরে বাক্যাংশকে কবি এখানে যথেচ্ষ ভাবে ছোট বড়ে। 


করেছেন । 
(২) প্রবহমান স্তবকবন্ধ £ 
আমি তবঙ্গিত আবর্তসঙ্কূল উন্মন্ত জলধি, 


পণক্ভিবদ্ধে 
পবহমান পশজিব উচ্ছ গ্থল *_কবি তোমারে সতত নিপীডন যদি। 


খচিত জ্তবক 
ভুমি সেতশ্যামা ধবিনী !- নীরব 


সহ্য কব বক্ষ প্রসাবিয়া, সব 
লাঞ্ডনা, * অপমান, উপদ্রব, 


লন নিরবধি । 
[ মন্দ্র ঃ দাঁড়াও ঃ এ ৫ পু ৩৪৮] 


'অনুরাপ পাঁচটি স্তবকে কবিতাটি বচিত। এখানে পংভ্তি-মিল এবং সেই সঙ্গে ভা.বর 


প্রবহমানতা একসঙ্গে বাখতে গিয়ে পংক্তিপ্রান্তের ছন্দযতি ক্ষুপ্র হয়েছে। 
(5) দশ পংক্তিক (স্পেনসেনীস স্তবক-প্রভাবিত £" ) স্তবক ৫ পয়াব+মহা'- 
পরার ৫ প্রষধহমান এ 
“সা ! “বেশ | চমৎকার" | “কেয়াবাৎ! পতাফা” 175 
০০ কছিয়াছে নান বিধ-_ সকলেই বটে, 


৭1 স্পেনসেবীধ স্তবক নয পর্ণভ্রতে বচিত হয। প্রথম আয়াম্িক (দ্বিদল £ দ্বিতীয় দলে 
পরন্থর) পঞ্চ বিক আটটি পংক্তিব মিল যণ!ক্রমে 2 কখকখ, খগখগ , নবম আয়াম্থিক যট্টপর্িক 


পংক্তিব মিল $ গ। ছিজেন্্রপাল এখানে দশপংহি স্তবক বচন। কবেছেন, মিল ঘখাক্রমে ১ কখকখ, 
গঘগঘ, ৬, স্পেনসেরীয় স্তবক মিল গেকে অনেকাংশে পণক প্রথম নয় *ংক্চি ১৪ মাজাৰ 


৬০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


দেখিয়াছে, তাজ! কু যে তোমার শোভা, 
উপবন অভ্যন্তরে, যমুনার তে । 
কেহ কহিয়াছে, তুমি “বিগ্ষে পরীভমি” ॥ 
কেহ কহে, “অস্টম বিস্ময়” ॥ কেহ কছে 
“মর্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি,” 
আমি জানি, তুমি তার একটিও নহ। 
আমি কহি, না না, আম কিছু নাহি কছি, 
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি। 
[ মন্দ্র ঃ তাজমহল € আগ্রায় ) ঃ এ গু ৩৮৯ 
অনুরাপ দশটি দশপংজ্িকি স্তবকে কবি “তাজমহল কবিতার্টি রচনা করেছেন 
অত্যধিক সংলাপপ্রধান করাতে, এবং মান্ত্র ১৪ মান্ত্রার পংস্তির মধ্যে একা ধিকব৷ 
ভাবযতি পড়াতে ধ্বনিগান্ভীর্য অনেকাংশে শিথিল হয়েছে! পাঠকদের পক্ষ থে 
এই ভাব- ও ছন্দ-গা্তীর্যের অভাব সম্পর্কে যে আপত্তি উঠতে পারে কবি সে বিষ 
সচেতন ছিলেন মনে হয়। “সমুদ্রের প্রতি (পুরীতে )' কবিতায় ছন্দোবন্ধেই ক 
লিখেছেন ।-_ 


(৪)-_না না এ ভাষাটা কিছু বেশীগ্রাম্য হয়ে গেল হে! 


“সমুদ্রের প্রতি' 

১৮ মাত্রার মহাপয়ার কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসৈ হে ! 
রবীজ্মনাথের 'নমুদ্রের ভারি অর্থপূর্ণ *_ নয় ?-__হে সমূদ্র! বলো ভাই বলো, 
০৯ রী মাফ করো কথাগুলো । অঙ্গীলটা না হলেই হল, 


তোমার যে প্রাপ্য মান্য তার আমি করিব ন। হানি ৮ - 
যার যেটা দেয়- সেটা- রকত্সাকর ! আমি বেশ জানি ।৮ 
[মন্ত্র ঃ সমুদ্রের প্রতি ( পূরীতে ), এ ঃ পৃ ৩৬১-৬২ 
১৮ মান্লার পংজিতে (প্রয়োজনে প্রবহমানতা রেখে ), ছয় পংজিগর ভুবকবন্ধে লিখি 
কবিতার্টির কোথাও কিন্ত কবি ছন্দগান্ডীর্য (বা ভাবগান্ভীর্য) আনেননি । রক়াকরবে 


পয়ারবন্ধে রচিত, দশম পংক্তিটি আঠার মাত্রার মহাপয়ার । খাটি স্পেনসেরীায় স্তবকাদর্শের এক 
উদাহরণ আমর! ৪র্থ অধ্যায়ে রাজকৃষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা! থেকে দিয়েছি (পৃ ১৭৪ জর) 
ছিলেজ্রলালের পূর্বেই নবীনচন্ছ দশপংক্তিক একই মিলের স্তবক রচন1 করেছেন; তবে সেখা। 
প্রতোকপংক্তি ১৪ মাত্রার পয়ারবন্ধে রচিত। দশম পংক্তিটি এমন ১৮ মাত্রায় বধিত নয়। 

৮| কবিতাটির পুণম ও দ্বিতীয় পংক্কি, শেবে “এ ছে" 'লাগসৈ ছে'-শব্দের উচ্চারণে মিশ্র 
রীতিবিরোধী মাত্রাসংকোচন ঘটেছে। 


রধীপ্্র হগ $ মধ্যপর্ব ৬১ 


হরি প্রাপ্য কবি পরিহাস তরল প্রাম্যভাষার 'লাগসৈ' প্রকাশ তঙ্গিতেই উপহার 
দিয়েছেন ! প্রসঙ্গত, “সোনার তরী”র অন্তর্গত ১৮৯৩-তে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 
প্রবহমান মহাপয়ারবঞ্ধে রচিত “সসুদ্রের প্রতি" কবিতাটি তুলনীয় । একই ছন্দ, কিন্তু 
ভাব ও ধ্বনির পার্থক্যে উভয় কবির হাতে সম্পূর্ণ ভিন্নধ্ম]! দুটি কবিতার জন্ম দিয়েছে । 


(৫) প্রবহমান দীর্ঘ বাইশমান্রা পংজি'র হন্দ ঃ 
টিকার হূহ তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মতো । তুমি কভু উপহাস 
পংকতিষ্ধ করিয়াছ । কতু ব্যঙ্গ; কভু ঘৃণা । ফেলিয়াছ বিষাদ নিঃশ্বাস 
কভু ॥ কতু অনুতাপ; গম্ভীর গর্তন কু ॥ কভু তিরস্কার । 
আগ্নের় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কতু করেছ উদ্গার ; 
কু প্ররতির উপাসনা, যোকউকরে, ক্ষুদ্র বালকের প্রায়, 
পরের দেশের জন্য ত্বলিয়াছ কতু তীব্র মর্ম বেদনায় । 

[ মন্দ্র £ঃ বাইরণের উদ্দেশ্যে ঃ এ প ৩৮৬] 
প্রয়োজনে কবি এখানে একটি পংজ্তির মধ্যে চারটি পূণ” ভাবযতিও এনেছেন ৷ মিলের 
অনুরোধে এখানেও কবি পংক্িপ্রান্তিক স্বজ্পতম যতির মর্যাদা অনেক সময় ক্ষ্প্ 
করেছেন ।- কিন্ত ভাবের যতি ঠিক রেখে পাঠ করলে এই মিল পাঠকের কান এড়িস্সে 
যায়। এত দীর্ঘ পংস্তিক সমিল প্রবহমান ছন্দকে কবি শ্বচ্ছন্দে ওেডে মুস্ততক 
পংভ্তিতে লিখতে পারতেন । 


ডে) ৬1৬।৬।৩ পর্বভাগের ২১ মান্রা-পংস্তিক প্রবহমান ছন্দ £ 
এ কি ঘুম বাপ্‌ ! শুনিয়াছিলাম কুস্তকর্ণ নামে ভীষণ 


একুশ মারার দীর্ঘ 

ংক্রিবন্ধ £ রক্ষঃ ছিল এক॥ ছ"মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষঃ ফি সন 
জিনা তৰ্‌ সে জাগিত একদিনও । তুমি, ইতিহাস যতদিনের 
সংলাপতজি 


পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ । শোন মিনতি এ দীনের--_ 
একবার জাগো !-__শুধ একবার - হে কুড়ের বাদশাহ, ! 
দেখিনা ॥ অন্ততঃ একবার তুলে নয়ন মেলিয়া চাহ। 

[ মন্ত্র £ হিমালয় দর্শনে £ এ প্‌ ১৪৫] 
এখানে ছন্দের এবং ভাবের ষতিতে পদে পদে বিরোধ ঘটেছে । তবু স্ব'ভাবিক 
বাক্ডঙ্গি প্রবর্তনের এ প্রচেষ্টার মধ্যে কবির দুংসাহসিক নতুন পরীক্ষার পরিচয় 
পাওয়া যায়৷ 

*আর্গাথা ২য় ভাগে' এপিউ' নাম দিয়ে__দিজেন্রলাল ষে স্কত, ইংস্েজী এবং 


৬২ আধুনিক বাংল৷ ছন্দ 


আইরিশ গানের অনুবাদ করেছেন সেখানেই প্রথম দলব্বপ্ত ছন্দের সংক্লিষ্ট উল্চারণ 
সম্পর্কে নানা পরীক্ষা শুরু হয়েছে । এখানে তিনি, কে) মিশ্রবত্ত 


আর্ধগাথ। ২য় ভাগের 
উজ রীতির সঙ্গে দলরত্তের সংমিশ্রণে নতুন মিশ্র উচ্চারণরীতির 


ছন্দের বৈচিত্র পরীক্ষা করেছেন। (খ) লৌকিক দলরত্ত ছন্দের উচ্চারণ 
সংঙ্ষোচণের দ্বারা অপেক্ষারুত দৃঢ় উচ্টারণ-ভঙ্গীর দলরৃত্ত ছন্দ রচনার চেষ্টা 
করেছেন ॥ (গ) সবৌপরি, পাশ্চাত্য দলভিত্তিক দীর্ঘযতি (০3010) ছন্দের আদর্শে 
বাংলা পদযতি-প্রধান ছন্দে সংশ্লিষ্ট দল উচ্চারণের নতুন রীতি প্রবতন 
করেছেন ।-_এই পরীক্ষার পরিণত ফসল আরও পরে 'আলেখ্য' এবং *ন্লিবেণী' কাব্য- 

গ্রন্থে মিলেছে । 
ছন্দে যথাসম্ভব ভাবমূক্তি এবং গদ্য বাচনভঙ্গির স্বাভাবিকতা আনতে এই সময় 
থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ভাবে সচেতন হয়েছেন । তিনি একাধিক কবিতায় মিশ্র 
কলাব্বত্ত উচ্চারণরীতির সঙ্গে প্রয়োজন মতো শব্দশেষের 


মিশ্র উচ্চারণের ছন্দ 
রুদ্ধ দলকে সঙ্চচিত একমান্রায় উচ্চারণ করে ছন্দে বাকধমী 


সংশ্লিষ্টতা আনতে চেয়েছেন । যেমন-_ 
মানত্রাভাগ 
| | 


জেনো যদি তোমার চারু | যৌবনের ও রূপরাশি ॥ ৮177৮ ॥। 


দেখ যাহে প্রেমভরে কত । ] ১০] 


] 
কাল আম।র আলিগনে || মিল।ইয়। যায় আমি ॥ 


স্গ্রলব্ধ এএর্ষের মত,] 
তব তুমি পৃজ্য রবে ॥ তেমতি, এখন যথা ॥। 
-হাক চলে মাধুরী তোমার । 


| 
লাল প্রাণের প্রতি বাঞছা ॥ জড়াইয়ে শ্যামলতায় | 


সেই পিয় ধ্ংসের চারিধার |] 
[ আর্মগাথা ২য় ভাগ 21351165576 10911 2 এ ৫ পৃ ১৬৩] 


৮ | ৮ || ১০ ] মানার দীঘ ভ্রিপদীতে কবি প্র্নোজন মতো শব্দশেষের রূদ্ধদলকে 
এই মিশ্র রীতির পরীক্ষা কবি তার 


আমষাছে ঝাবাগ্রন্থের 


দুষ্ট গাঞ্জা বা এক মাজায় উদ্ভারণ করেছেন । 
পরনঠণ কাবাগ্র্থ 'আমাছে' থবং হাসিল গানেও করেছেন । 
মালোচনাম রবীন্দ্রনাথেন প্রাসঙ্গিক মস্থনা এখানে উদ্ধৃত করা ঘেতে পারে ।--- 


রবীন্দ্র ধগ $ মধাপব ড৬৩ 


আলোচা ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নৃতনত্ব নহে ৷ ত।হার সবর এক নিষ্ক 
বজায় থাকে নাই, এই জন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যকমত কোথাও টানিয়া 
কোথাও ঠাসিয়া কমবেশী করিয়া চলিতে হয় । অমন করিয়া 
রবীন্্রনাথের মন্তবা . 
বরঞ্চ মনে 'মনে গড়া চলে, বিস্ত কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে 
হইলে পদে পনে অপ্রতিভ হইতে হয় ।...আঘাতের অনেকগুলি কব্তা 
ছন্দের উচ্ছ ধতা বশতঃ আরত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অতান্ত 
আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে । অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের 
যে আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেত নাই। 1 আধুনিক সাহিত্য  আষাড়ে ] 
দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও আলোচ্য কাব্যের ছন্দ সম্পকে গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য 
করেছেন, -«“এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দেোবন্ধ অতাঁব শিথিল । 
উহাকে সমিল সদ্য কবিতা নামেই অভিহিত করা সঙ্গত । 
[ আষাটতে ৪ ভূমিকা এ ঃ পৃ ১৬৬] 
এখানে আযাছে কাব্যগ্রন্থ থেকে মিশ্র উচ্চারণ রীতিতে লিখিত কধিতার এবটি 
স্তবকবন্ধ উদ্ধত করছি,_ 
হরিনাথ চত্ত চড়ে সকান্র বেলার ট্রেন, 
দুর্গাপজার ছুটি শ্বশুরবাড়ী আসিছেন | 
এ কথাটি সভ্য, হরিনাথ দত্ত 
পাটনায় চাকরী করেন : কিন্ত সে চাকপীব অথ 
বলা কিছু শক্ত ।॥ বাএণ এটি বাস্তু 
হা হরিনাথ মাঝে মাঝে ধশডবকে তাঁব তান্ত 
কতেন টাকার জন্য ₹ যেন বা তাব কন্যায় 
বিষে কবে, অভ্ভাগিনী চির অবরুদ্ধার 
পিতৃমাত উন্য় কলই করেছিলেন উদ্ধার ৷ 
[ আষাতে ঃ হরিনাথ দতের শ্বশতর বাড়ী যাস্ত্রা ঃ এ 3 পৃ ২১২] 
এই কবিতাটির মিশ্ররীতি এবং কথ্যভাষা সম্পকে কবি আরও মন্তব্য করেছেন, 
“যেরূপ বিষয় সেইরাপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হারনাথের শ্বশ্তরবাড়ী 
যান্ত্রা করিতে মেঘনাদের দুন্দুভিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন £” 
[ আষাড়ে ঃ ভূমিকা দ্র. ] ছন্দের উপর যথে্ট দখল না থাকলে মিশ্ররীতির উচ্চারণে, 
প্রবহমান পংক্িবন্ধে, চমৎকার পদ-পংক্তি-মিলের স্তবক-সজ্জায় এমন একটি সার্থক 
কবিতা রচনা সম্ভব ছিলনা । তবে একথা স্বীচগর্থ শিশলীইহল উঙ্চা তল পাতিল 


৬৪ আধনিক বাংলা ছন্দ 


কবিকে ঠিকমত অনুসরণ করতে, প্রয়োজনমত মিশ্ররত্ত রীতিতে অথবা সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণের পদঘতিপ্রধান দলরত্ত রীতিতে পাঠভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করতে যথেন্ট 
দ্বধায় পড়েন । 


হাসির গানের হি “হাসির গানে'ও দ্বিজেন্দ্রলাল, মিশ্রছন্দের অনেকগুলি গান 
ছন্দেব কবিত। ৰ ডি 

ননী লিখেছেন । সেখানে কোনও কোনও গানে ইংরেজি শব্দের বহুল 
একটি "দাষ্বণ প্রয়োগে ছন্দকে আরও শিখিলবদ্ধ করেছেন । একটি দম্টীস্ত 
তলছি,- 


আদি জানছে লাও আমবা কে, 
আ/মনা 1২610171194 11011060)0১, 
ল্বামাদের চেনে নাক ঘে, 
০7৪1 1161৭ 21) ৬181 9০9০৩ 
কেননা, আমরা [২6107117160 1111)100৭. 
11 0151 08 01110611004 
দে একটু 1)610:90% আমাদের 10০৫: 
কারণ, চলে মাঝে মাঝে এটা” ওটা" “সেটা যখন 
৬৪ ৫1100 
কিন্ত সমাজে তা স্বীকার করি 16501) (11171 


“লে ০৪1 215 01 0৬0৮1 8০০9. 
| হাসন গান 3 ২61০0117700 £1110009 : এ 8 পু ২৭০-৭১ ] 
বুবিভ।টি বিশুদ্বাঙাবে মিশ্রবুত্ত, সংশ্লিষ্ট দলরত্ত বা অন্য কোন প্রচলিত রীতির 
হদ্দেই লিথিত হয়নি, তবু পদবন্ধন বা যতিভাগ স্পষ্টই উপলধ্ধি প্রা যায়। 
কবি একমাহ লক্ষ বেখেছেন, পদ্যেন কাঠামোতে স্বচ্ছন্দভাবে গদ্য উচ্চারণ-ধমী 
স্বাভাবিক নাকপব বাপভাবরশ প্রতি । শ্রযোতজনমত  কলারঙের বিতি ০ 
উচ্চারণ বীতিও এখ্বানে গ্রনেছেনশ । হবে হাসিব গানের 'অন্তগত এই কবিতা আসলে 
গান ভিগগাবে বচিত £ গানের সুরাপ্লোপে ছন্দে উচ্চারণ-শখিলতা ঢেকে যায়। 
নিশ্ুদ্ধ পাঠা কপিতা গগণ মিশ্ররীতিতে পাঠ করতে হলে কিছুটা বিভ্রান্তির জভ্ভবনা 
থাকে | 
ড়াগানে ব্যবহাত লৌকিক দলরন্ত ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক কবিতা-গানে 
নারহাব করেছেন । এই বীতিহ্টে, কিছুটা শিথিল ছন্দোবছেদ, 


1 বিক গ্ল)েব 
ববহার [তনি সবপ্পুম আর্যগাথা হষ্ক ভাগেন কঙেব টি গাশ লিখেছেন। 


রবীন বগ $ মধ্যপৰ ৬৫ 


এখানে তায় থেকে দু-একটি উদাহরণ তুলছি।-_ 
(১) লয়ে তার প্রাণের কথা 
প্রাণের ব্যথা, 
গেয়ে বেড়।য় দ্বারে দ্বারে । 
তু বা মনের দুে, 
অধো মুখে, 
ভাসে নীরব অশ্ৃনধারে । 
[ আষগাথা হয ভাগ £ এ পু ৯০] 
(২) উঠায়ে তোর হাসির লহপ্প কোথায় যাস্রে চলে 
পাষাণ ভাঙা নির্ঝরিণী-_ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে ঃ _ 
ঘাড়ের কাছে সোনার বরণ __চুলগুলি তার দোলে; 
-_যাসরে কোথা _ আয়রে যাদু, ঘুমা আমার কোলে । 
[এ £ পু ১১০-১১] 
অতিপবিব স্পন্দন “হাসির গানেও কবি এই ছন্দে অতিপবিক অপূর্ব ধ্বনিস্পন্দ 
ফুটিয়েছেন এমন নিদর্শন মিলছে । যেমন - 
কৃষ্ণ বলে, “আমার রাধে বদন তুলে চাও” 
আর--রাধা বলে, “কেন মিছে আমারে ত্বাল।ও 
মরি নিজের ত্বালায় 1” 
কু বলে, “রাধে দুটো প্রাণের কথা কই” 
আর-_রাধা বলে, “এখন তাতে মোটেই রাজী নই-_ 
সরো-- ধোঁয়ায় মরি 1” 
[ হাসির গান ঃ কুঞফ্ণরাধিকা-সংবাদ £ এ £ পু ২৬৯] 
ইংরেজি ট্রোকে ছন্দের ()১/ ) কঝৌঁকসহ সুরাশ্রয়ী উচ্চারণে ভাবগত আমেজ 
কত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হতে পারে হাসির গানের একটি রচনায় কবি তারও 
পরীক্ষা করেছেন । যেমন-_ 


হ'লকি! এ |হ'লকি! | -এত ভারি! আশ্চঘ্যি! 

বিলাত-ফের্তা | টান্ছে হস্কা, | সিগারেট খাচ্ছে ৷ ভশ্চাষা। 

হোটেল ফেরত, মুন্সেফ ডাকছেন “মধুস্দন কংসারি ।” 

চট্ট চটির দোকান খুলে দশ্ববমত সংসারি ! 
[হাঙ্গির গান $ হস্লকি $ এ গু ২৭৬] 


৬৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


এখানে প্রতেকটি পব সমান গুক্হ পেয়েছে । শিথিল লয়ের উচ্চারণে প্রতিগবেঃ 
প্রথমাংশে প্রস্বর ব্যবহারের ফলে “সিগারেট খাচ্ছে এবং “মুন্সেফ ডাকছেন' পর্বদুটিতে 
কলাব্স্তের গুরুঙারও সমতা পেয়েছে । দল এবং কলার পরিমাপের দিক থেকে 
এ-ছন্দকে লৌকিক উচ্চারণ-প্রক্কৃতির দলরৃত্ত রূপে গণ্য করতে হয় 1৯ 


আর্যগাথার পিউ” অংশভুক্ত একশ্রেণীর অনুবাদ কবিতায় 
লৌকিক দলবৃত্তের 


কল।সংক্কোচন দ্বিজেন্দ্রলাল সবপ্রথম এই লৌকিক কলারত্তের উচ্চারণের 


সঙ্কোচন ঘটিয়ে তাকে বহুলাংশে গভীর ভাবপ্রকাশের 
উপযোগী করে তুলেছেন । যেমন-- 
যখন দেখবে । চারিধারে ॥ 
শীতের পাতা । গ্যাছে ঝরে।। 
আমায় একবার । মনে কোরো । ॥ 
দেখুবে যখন ছাদে বসি 
শরতের পৃণণশশী-_ 
আমায় একবার মনে কোলো । 
যখন শুনবে প্রেমগানে, 
ঢালিবে সে মধু কানে, 
হয়তো ডেকে দিবে এনে 
একটি অশ্ক আখি'পর । 
তখন একবার কে।বো মনে 
গাইতাম আমি কি সব গানে, 
আমায় একবার মনে কোরো । 
[ আর্যগাথা ২য় ভাগ £ 0০9 11616 5101৮ ৮/৪1(৭ 11)66 £ এ ঃ পু ৯৬০] 
“হাসির গানে'ও লেখক লৌকিক দলরত্ত ছন্দে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির পরীক্ষা 
করেছেন । যেমন ঃ 
চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্রগ্রশ্কার ; 
এমি তিনি হিন্দুধর্মের কর্তেন মর্ম বাসদ ; 


৯। ইংরেজি রীতিতে ট্রে(কে উচ্চারণে ছন্দটির পাঠ হল £ 


রগ রি রা তা রা রত তত 
সি জগ সি সর ০০ সরি 


হল: কি এ| হল: কি। | এত : ভারি | আশ, চর, : ্য,_ 


চৈ তি ্ রি রর চি রা রা 
০০০ ০০ সর্ট ০০ ০০ সদ চি 


বিলাত. : ফেরত | টান্‌ ছেন্‌ “হুক ক! | সিগা রেট £থাচ.ছে | ভশ, চাব £ ধা 


স্বাঙ্জ ধগ-ঃ" মধাগব ৬৭ 


দিনের মত জিনিষ হত রাতের মত অন্নকার, 
জলের মত বিষয় হত ইটের মত শক্ত । 


[ হাসির গান ৪ ঢতীঢিরণ 8 এ £ পৃ ২৯০] 
অথবা $ 


বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনা রূপোর নগ্ন ; 

তার আকাশেতে সূর্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ; 

তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর গাছেতে ফুল ফোটে +-__ 
-তোমরা বোধ তয় বিশ্বাস এটা কচ্ছ নাক মোটে; 

কিন্ব এ সব সাঁতা, এ সব সত্য, এ সব সঙ কথা ভাই; 
চোমরাও যদি 'দখতে, তালে তোমর!ও বলতে তাই । 

[ হাসির গান £ বিলেত ঃ এ £ পু ৩৯১-২২৯] 
খানে কবি দলের উচ্চরণ-প্রসারণ এবং পবযতিস্পন্দন যথাসম্ভব কমিয়ে পদযতির 
শঘ চাল এনেছেন । তব এ-সব উদাহরণে প্রাচীন ছড়ার ছন্দকেই বাকধমী সংশিষ্ট 
টঙ্চারণের স্বাভাবিকতা দিয়ে নতুন রীতিতে চালাবার চেষ্টা করেছেন। এষ প্রচে্টা 
[ষ্ঠ তরভাবে রবীন্দ্রনাথও করেছেন । 


কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যে অনমনীয় উচ্চারণ-দুঢ়ত। এবং বাকধমী স্বাভাবিকতা 


ছন্দের কাঠামোতে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন এমন লৌকিক 
ধশ্রদ্ধ পদভাগের 


পর্বযতিপ্রধান ছন্দেবন্ধে উচ্চারণ সংহ্কোচনের দ্বারা তা প্রকাশ 
লবুশু ছন্দ 


করা পুরোপুরি সম্ভব নয় বুঝেই আরও দুঃসাহসিক নতুনতর 
পা(তির পরীক্ষা করতে চাইলেন । তাঁর এই রীতিকে বলা চলে পদপ্রধান দীর্ঘ যতিভাগের 
$ন্দের দলমান্ত্িক রূপ। আট, ছয় বা দশ মাত্রার পদভাগে তিনি এখানে রুদ্ধ-মুস্তু 
নশবিশেষে প্রত্যেক দলে এককলা উচ্চারণ রেখেছেন । তান ফলে ছন্দ বিস্ময়কর 
রূপে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দৃঢ়তা পেয়েছে । আর্যগাথা ২য় ভাগে এ-ছন্দ রচনার 
প্রাথমিক স্চনা কিভাবে হয়েছিল তার উদাহরণ তুলছি।__ 
তোমার ভক্জ অনুরাগী ॥ চলে যাবে যখন শুধূ-__ 
অখ্যাতি ও দুখের স্মৃতি রাখি £ু 
যখন তারা দুষ্বে জীবন অপিত যা তোমার পদে 
ঝরবে কি গো তোমার দুটি আখি-_ 
কেঁদো। যতই দুযুক শক্র, তোমার চোখের জলে প্রিয়ে 
ধয়ে মাবে অপরাধ গত- 


৬৮. আধুনিক বাংলা ছন্দ 
জানেম যিনি অন্তর্থামী তাগের কাছে দোষী হ'জেও 
ছিলাম তোমার অতি অনুগত । 

[ আর্মগাথা ২য় ভাগ £ ৮161) 1)6 ৬/1)0 2৫0155 [1798 $ এ পু ১৫৮৫৯ | 
এখানে ৮৮১০ 1 দলমান্ত্রা-ডাগে দীঘ পদ্যতির ছন্দ রচিত হয়েছে৷ দীরঘন্রিপদী- 
বন্ধের কাঠোমোতে কবি মিশ্ররৃত্ত রীতি প্রয়োগের পরিবর্তে প্রতিমান্ধায় এক একটি রুদ্ধ 
বা মুক্ত দল বিন্যাস করে গেছেন ।--সে কারণেই লঘ. পর্যষতির স্পন্দন এখানে 
অনেকাংনে লুপ্ত হয়েছে । একটু শিথিল ভঙ্গিতে হলেও, এই পদযতিপ্রধান সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণের দলমাঘ্রিক ছন্দ কবি আর্যগাথার এপিউ' অংশে সংকলিত আরও কয়েকটি 
কবিতায় এবং আষাতে কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি গানে নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন । 
হিরা নি তবে এই ছন্দের গম্ভীর ভাবাঘ্মক পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনার দিক 
সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তের থেকে “আলেখ্য' (১৩০৭) কাব্য গ্রন্থটির গুরুত্ব সবাধিক। 
পুণবিকাশ দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও যে এ বিষয়ে প্ণ'ভাবে সচেতন ছিলেন, 
্রস্থের ভূমিকায় প্রদত্ত ছন্দ বিষয়ক আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি করা সায়। 
ভূমিকায় কবি লিখেছেন”_ 

এ কবিতাগুলির হন্দ মান্রিক (9%1128010)। 'অক্ষর হিসাবে 

টুনি নত ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার প্ব হতে এ ছন্দ 
বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভরতচন্দ্র ও তাঁর পরবতী কবিগণ প্রায়ই এ 

ছন্দ বর্জন ক"রে, “অক্ষর হিসাবে ছন্দ প্রবতিত করেন। আমি সেই 

পুরোনো মান্রিক  ছুন্দেই এই কবিতাগুলি রচনা করেছি । তফাৎ এই যে, 

আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাজার ও তালের অধীন কর্তে চেষ্টা 

করেছি'। [এ ঃ পু 86০৫] 

কবি "মান্ত্রিক' বলতে এখানে দলমাপ্রিক এবং অক্ষর হিসাবের ছন্দ বলতে শিশ্ররন্ত 
রীতির হন্দ বোঝাতে চেয়েছেন। পূব যুগেও বাংলা কবিতায় যে "মাপ্্রিক ছন্দ' 
অর্থাৎ দলমান্তরিক (লৌকিক ছড়া গানের ) ছন্দ প্রচলিত ছিল কবি তার উল্লেখ 
করেছেন । সে ছন্দে উচ্চারণ-শিথিলতা চিল (সম্ভবত এখানে কবি দলমান্ত্রিক কলা- 
প্রসারণের কথাই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন )। এ-কাব্গ্রম্থে কবি দলমাপ্রিক ছন্দকে 
সম্পূর্ণভাবে মান্তরার (অর্থাৎ একদলে এককলামাস্ত্রিক উচ্চারণের ) এবং তালের 
অধীন করতে চেয়েছেন। লৌকিক ছড়া-গানে প্রচলিত দলরত্ত ছন্দ থেকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবৃতিত দলমান্ত্রিক ছন্দে পার্থক্য কোথায় এই মন্তব্যে কাব সে কথাই 
বোঝাতে চেয়েছেন । ১* লৌকিক দলরন্তে এতকাল পর্বযতি এবং বলপ্রস্বর 





১*। আলেখ। কাবোর ভূমিকাতে লেখক আরও স্পষ্ঠতর উদাহরণ সহযোগে এ ছলে তল 


ঈবীর্জ ধুগ £ সাগর ৬৯ 


(50583 8০০60) দিয়ে প্রসারিত উচ্চারণে সুরধর্মী ডাবে পাঠ করা হত। 
দ্বিজেন্দ্রলাল লঘুযৃতি এবং বলপ্রস্বর তুলে দিলেন ॥ পদযতির দীর্ঘচাল এবং উচ্চারণের 
সংশ্লিষ্টতা এনে দলরুত্ত ছন্দ স্বাভাবিক বাক্ধর্ম পরিস্ফুটনে কতটা উপযোগী তা 
প্রমাণ করলেন । বাংলা ছন্দে এটিই তার শ্রেষ্ঠ কীতি বলা খেতে পারে। 


আলেখা কাবাগ্রস্থের কিভাবে দিতে হবে তাও বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি লিগেছেন,- 


ভুমিকা “আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন ক 
চেষ্ট। করেছ । 
| | [ 
১ম উদাহরণ । প্রতরাশে বস্ত ছিলাম আম 


| | | 
প্র(ঙ্জে, এক। বাড়ার মধ্যে পীচে 


এ কবিতায় প্রতি পংক্রিতে মাত্রা দশ (অক্ষর যতহ হোক ), ও তাল খ। বৌ ( কোথা 
কোথায় ঝোক পড়বে, ভা মাথায় দাড়ি টেনে দেখানো হয়েছে ) প্রতি পর্ণকতে ভিন। 


ূ রাযি | 
হয় উদ্াছবণ। কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেডে 


| | | | . 
গ[নে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা । 
এখন মাথা প্রাডি ভুঠ প'কঞিতে পযায়ক্রমে বারী ও দশ । ছল প্রত পণ্কিনে চাধ ঠা 
/ছূ জায় পিএ জান মওএ। (৪শম মাথ। ) যুকগ্গবপ্বনিক 


রর ".7..:-1 4 
"হ উদাহরণ কাবা শমপ্ষী গন্দোব্ছ 


| | | ূ 
মি এবেব কথার হাব 
ণণ।ন মাত্রা পধায়ফমিক আট ও সাত। হাল প্রতি পংন্তিতে গাব । 


্ | |. _ | | 
ধর্থ উদ[হবণ | সচ্ে নাক কিছুই বেশী সে নাক বাজাধরাজ 


জাত দস্তী অতা।চারা রা হবে সাজ। | 

ঘগানে মাত্র। আন্ুত্রমিক যোল ও চৌদ্দ। তাল প্রতি পংন্তিতে চাঁব। 

ভাপ বিভাগ করে আরও বাডানো যায়, ভবে তাতে ছন্দ রচনা! কর! একটু অধিক দুরীহ ছয়। 
অ:নক সময় ত।ল [ক কো!ন জায়গায় পড়বে, উ। মথের উপব নিভর করে। 

আর উদাহরণ দেওয়।ব প্রয়োজন নেই বোধ হয়। ণক্ব'ব ন্য(পারট। অভ্যস্ত হায় গেলে পরে 
ণুদ্দ পড়া অতান্ত সোগ।হবে। আব এত ছন্দের মবে' ণকট। বিশেষ শৃঙ্খলা সংগীত ৪ শক্রি 
লঙ্গিত হবে। 

এ ছনা যে প্রচলিত নেব ঠেয়ে অধিক শ্বাহাবিক সে ণিষয়ে সঙ্দেঠ নাত । “কোমল তবল 
জে” কেহ “কে।মল ডবল জল” পড়েনা, “কোমল তল জল" ৭ গনোও শেবোহু রূ” 
ডচ্গারণ ( অর্থাৎ শাব্দের বেপপ উচ্চারণ কথাবাভাঁয ব'খহাত হয, সেইরকন উচ্চারণ ) কবতে হবে 
হনাৰ” উচ্চাবণ কধলে ছন। মাণিক তবেন' ও মাত ৬ক্গ স্কানে? 

[ ৭*ভমিক 2 পু৪*৫ ৬] 
(দিল এথানে নে তাল বা ঝেোকের বণ বাণছেশ এব, দবাহবণ তুলেছেন, আলেখ কাবা 
এগ্ের ণকাধিক দীর্ঘ পদশু!গেব কর্বিভায এত পণ পন "বান আসেনি, অনেক ক্ষেত্রে 'পংজি 
ট্ণিশে' প্রবহমানভ। এসেছে, এবং তাতেভ ডচ্চারণে সহত দুচত। দেখ। দিয়েছে । ঝোকৰ। 
১1165820066 “র দিকে ঘেগ্/নে কবি আাদে গত শেনাণি সেখানেই এই ছলনা সবাপেক্ষ। 
শ্বাভা ক টচ্চা বরণের শাক়ি 4 দত লাভ কারেছে। 


৭0 আঞুনিক বাংল। ছদ্দ 


আলেখ) কাব্যে ঝবহাত এহ সংশ্লিষ্ট রীতির দলরত ছন্দ সম্পকে ছান্দসিক 


আলেখ্যের 

প্রবোধচন্দ্র সেন যে মন্তবা করেছেন তার অংশ বিশেষ এখানে 
ছন৷ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র 
সেনের মন্তবা উদ্ধৃত করা যেতে পারে ।-- 


দ্বিজেপ্রলালের আলেগ্য € এবং অন্যান্য) কাবোর ছন্দ বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে, তিনি অনেকস্থলেই আমরা যাকে স্বররুত্ত বলি ঠিক 
সেই ছণ্দ$ রচনা কবতে ঢাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত যৌগিক 
ইণদকেই একটি 9111০ রাপ দিতে । আমার মনে হয়, এই তথ্যটি 
ভালো করে উপলব্ধি না কবলে তাঁর আলেখ্য গ্রন্থের ছন্দের আসল বাপটটিউ 
ধবা পড়বে না। যা হোক, এই জন্যই দেখতে পাই তার এহ ১1811 
ছন্দে আমাদের পবিচিত স্বররত ছন্দের যতিস্ক'পন ও পবসমাবেশ-বিধি 
রক্ষিত হয়নি। এমন ক তাঁর এই $৮118010 ছন্দে গ্রররন্ত ছ্ন্দেন 
সপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা পড়ে না। তার হেত এই যে, তিনি 
লোকসাহিতোর অর্থাৎ গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতির স্বররত্ত তালটিকেই অভিজাত 
সাহিত্যে স্থান দিতে চাননি । তিনি কাব্যস্যহিত্যে প্রচলিত যৌগিক ছন্দবে হ 
59119010০ রাপ দিতে চেয়েছিলেন । আর সে জনোই তার এই অভিনব 
3৮119910 ছন্দে যৌগিক ছন্দেরই যতিগ্কাপন ও পর্বসমাবেশ-বিধি দেখা যায 
এবং এই 551181০ ছন্দেও যৌগিক ছন্দেরই সূর ও ধ্বনিগান্তীর্য ফটে 
উঠেছে অথচ ছন্দটা 5911910 বলে তাতে যৌগিক ছন্দে দুঙ্গাগ্য একটা 
অভিনব ধ্বনিবৈচিন্র্যও দেখা যায় 1...তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বররুত ও 
যৌগিক ছন্দের ধ্বনি-বৈশিস্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে । তাই তাতে যৌগিক 
ছন্দের শৃখ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই,*..অথচ তাতে স্ববরত্ত ছন্দের নৃত- 
পরায়ণতাও নেই | **এভাবে দিজেন্দ্রলাংলেল এই অভিনব 5%117010 ছন্দে 
স্বর রুত্তের ঢচট্টুলতা ও যৌগিকের অলস একটানা সর বজিত হয়ে একটি 
অভিনব পোরুষশক্তি তেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমখা পাউ ইন্রেজি 


[811010 ছন্দের কবিতায় | আর দ্বিজেন্দ্রলালেব এই ৎ91180।0 ছন্দের 
প্রবহমানতা অর্থাৎ 611)910151)900 আনা সম্ভবপর ইংরেজিল মতো । 


আমাদের পরিচিত স্বররত্তে 601817)961101) আনা সম্ভবপর বলে মনে 


হয় না। 
[ দ্বিজেন্রলালের স্বররতছন্দ ঃ উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন, পু ৬৪৭-৬২ ] ১- 


১১। দলবৃহ্ধ এবং মিশ্রনৃত্ত ছন্দকে লেখক এপ্্রবন্ধে যথাক্রমে স্বরবৃত্ত এবং যৌগিক ছদ। নামে 
পরিচিতি করে ছিলেন । 


রবীন্দ্র যুগ 5 মধ্যপব ৭১ 
০১) ষোল মান্লার দীর্ঘ দ্বিপদী £ মাল্্রাভাগ ৮11৮ [] 
কবিতা উদাহরণ এটা খারাপ !- কিসে খারাপ ॥-_এতে শরীর খারাপ করে ॥ 
রানি জাগাও খারাপ তবে ॥ যাত্রায় কিম্বা থিয়েটারে | 1 


যে জন রান্ত্রি জাগে তাকে নিন্দা কর হেন ভাবে ? 
আমি যদি উচ্্ন্ন বাই, উচ্ছন্ন তো সেও যাবে। 


ক্রমাগত সন্দেশ কিন্বা উলিশ মৎস্য খেলে পরে, 

উদরাময় হোক বা না হোক, শরীর নিশ্চয় খারাপ করে । 
“সবমত্ন্তগহিতম্” এটা বটে আমি মানি, 

তলে কিসে খারাপ মদি একটু আধ ব্রার্ডি টানি । 

-. [ আলেখ্য £ দ্বাদশ চিত্র (মদাপ ) £ প্র £পৃ8৫৬] 
কগোপকথনের ভঙ্গিতে, ভোট বড় বাক্যে, চলতি ভাষায়, খানে কবি দীর্ঘ দ্বিপদীবন্ধের 
দলরন্ড হুন্দে যে স্বাভাবিক বলিষ্ঠ উচ্চারণ ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি মিশ্রধত্ত রীতিতে 
সগরনছিল মনে হয়না। 

(২) দীর্ঘ ণিপদী ৪ মান্াভাগ ৮1৮11৯০ ] 
একখানি তার তরী ছিল | বিজন শন্য ঘাটে বাঁধা ৮ ॥ 
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ; ! 
একদিন তার কুড়ে ছিল নদীর ধারে *_ পুড়ে গেল 

একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে। 

[ এ ঃ নবম চিত্র (হতভাগ্য )ঃ প্‌ ৪৩৮] 
বিমাদ-স্'র পবিসফটনে কথ্য ডাষায যে দীঘ ভ্রিপদী চালের ছন্দ পদাস্তেও অনেক 
ময় প্রবহম'ণতা রেগে ব্যাবহার করেছেন কবির বক্তব্য তাতে চমৎকার 
স্বাভাশিকতা পেয়েছে । 

(5) দীঘ চৌপদী £ মান্রাভাগ $ ৮0৮11৮৬ 
গভীরা তামসী রান্ত্রি : ॥ বিশ্বজগৎ ঘুমিয়ে গেছে ; ॥ 
আকাশ জুড়ে চতুদ্দিকে ॥ ঘিরে আছে মেঘে ঃ ] 
মষল ধারে বৃষ্টি পড়ে ২ শৃন্য প্রাস্তরেতে কেবল, 
হ হু করে বহে যাচ্ছে সজল বাতাস বেগে; 
নাইক আলোক, নাইক শব্দ ;- কেবল আকাশ দীর্ণ করে 


মৃহুমুহ পূর্বভাগে খেলে বিদুযুচ্ছটা ; 


৭২ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


কেবল দূরে অতি দৃরে-_“গুরু গরু গুরু শব্দে 
মৃহমুহ বঞ্জ হানে কৃষ্ণ ঘনঘটা ; 

[ আলেখ্য £ একাদশ চিন্তর (সিরাজদ্দৌলা ) $ এ ঃ প্‌ 8৫০] 
পরাজিত, পলাতক সিরাজদ্দৌলার চিন্ন বর্ণনায় কবি এখানে দীঘঘ' চৌগদী ছন্দে 
উপধূজ্ প্রক্কতি-পরিবেশের ছবি এ কেছেন ! 

(8) ছয়মান্ত্রা পের চতুঙ্পধিক দীঘ' দ্বিপদী £ মান্্াভাগ 8 ৬৬1৬৩ ! 
দেখতে ভালো যাহা | দেখতে ভালবাসি, | 
ওনতে ভালো যাহা | শ্রাব্য সেঃ] 
কিন্ত যেন মিষ্ট | ছন্দোবন্ধ হলেই ॥ 
হয় না কোন কালেই | কাব্য সে। 7 
[এঁ ঃ অস্টম চিন্র (নর্তকী) £ এর ঃ প্‌ ৪৩৬] 
দ্বিজেন্্রলাল এ-কবিতায় ছয়মান্ার পর্বতি এবং দীর্ঘ বারোমান্ত্রার পদযতি 
দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দলর্তে এই হন্দোবন্ধের প্রয়োগে নৃতনত্ব রয়েছে । 
(৫) ন্রিপদী 3 মান্ত্রাভাগ $ ৮)৮॥৬ 7 
কি আশ্চর্য ! কি সম্পূর্ণ ? | কি সূন্দর এ বিশ্ব বিকাশ | হচ্ছে অহন্মত ?] 
ব্যাপ্তি হতে নীহারিকা, | নীহারিকা হতে সূর্ধ, | সূর্য হতে গ্রহ ॥ [ 
ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহা বিনাশ ; স্থন্টি হতে লয় ) 
কি তালে কি মহাছন্দে চলেছে এ মহানিয়ম, এ ব্রক্মাণ্ড ময় । 
ভাবি সে কি মহাক্তালা-__“শুন্য” গান্ত্রের অন্ধকারে উর্ধে অধঃ হতে -- 
ফুটে উত্ছে জ্যোতিবিষ্ছে, বিশ্ব ফেটে পড়লে শেষে, কোথায় যাচ্ছে উড়ে ? 
সে শকিমণডলী কোথায় £_ যাহার বিকশিত শক্তি ঘোরাচ্ছে, গগনে, 
বিশ্বঘড়ির কোটি কক্ষায়, কোটি এ জ্যোতিক্ষ চক্লে, মহা আবতনে ! 
[ এঁ ঃ উনবিংশ চিন্ন ( সত্যযুগ ) ঃ এ পু ৪৮৫] 
এই কবিতাটি সম্পকে প্রবোধচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 


“পড়বার ভঙ্গি একবার আয়ত্ব হয়ে গেলে পাঠক সহজেই 


অনুভব করবেন, কি স্বাভাবিক এই ছন্দ, এবং এর শক্তি ও 
ঞপ্রবোধচজ গা্ভীর্য 


কত! বোধ করি লৌকিক হন্দের চরম শতিঃ 
সেনের মন্তবা 


ও গান্তীর্য প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতাটিতে । আর ফারও 
রচনাক় শোকিক ছন্দের শান্ত এর চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গে 
জানি না।” 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপব ৭৩, 


আলেখ্য কাব্য্রন্থে ছ্বিজেন্রলালের উনশটি কবিতা সংকলিত 
লেখেব কবিতা হয়েছে । প্রতিটি কবিতাতেই হন্দোবন্ধের নতুনতর গরীক্ষা 
৫ পণ করেছেন । এখানে সংক্ষেপে প্রত্যেক কবিতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় 


দেওয়া গেল 1 


প্রথম চিন্ন (ঘুমন্ত শিশু ) £ পয়ার ৮1৬ । আংশিক পর্বযতিস্প্দ রয়েছে৷ 
যতিপ্রান্তিক, দু'একটি পংজ্তি প্রবহমান । 

দ্বিতীয় চিন্র €পৃন্নকন্যার বিবাদ ) £ দ্বিপাদী ১০1১০ ॥ ভাব-প্রবহমানতায় 
পদযতি মাঝে মাঝে লপ্ত ॥ পংক্তি যতিগ্রান্তিক । 

তৃতীয় চিন্ত্র (নৃতন মাতা) $ দ্বিপবিক একাবলী ৬াঙা ॥ অনেক সময় ভাবযতি 
ও হন্দযতির বিরোধ ঘটেছে । দলর্ত ছয়মান্লার 
ষতিভাগ সম্ভবত দ্বিজেন্্রলালই প্রথম ব্যবহার 
করেছেন ৷ যতিগ্রান্তিক । 


চতুর্থ চিন্তর (বুড়োবুড়ী) £ ভ্ত্রিপদী ৮1৮1১০1$ ভাব-প্রবহমানতায় পদযতি 
সবক সমান নেই। যতিতপ্রান্তিক ৷ 

পঞ্চম চিন্ত্র (বিপতীক ) £ ভ্্রিপদী ৮1৬।৬ $ ভাব প্রবহমানতায় পদযতি সবর 
সুনিদিষ্ট থাকেনি । যতিপ্রাত্তিক ৷ 

ষ্ঠ চিন্ন (মাতৃহারা ) £ পদযতির হছন্দ। পংজি্ন্ধি অসমান।; সিল 
মর্তকধমী-__একপদী, দ্বিপদী, ব্রিপদী ও চৌপদীর 
মিশ্রবন্ধ ৷ 

সপ্তম চিন্ত্র (বিবাহ যান্রী) £ চৌপদী ॥ ভ্রিপংক্িিক ভ্তবক ॥ মিল লক্ষণীয় ।-_ 
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অস্টম চিন্তর (নর্তকী) $ দ্বিপদী, ছয় মান্ার পর্ব, ৬৬৬1৩] ॥ ততী'ম চিন্র 
থেকে এখানে ছন্দোবন্ধ ও মিল পৃথক, যদিও উভয় 
ক্ষেত্রেই হয় দলের ষতিভাগ আছে । 
নবম চিন্তর (হতভাগ্য ) $ ভ্রিপদী ৮৮1১০ [$ পদযতি সর্বশ্র সুনিদিষ্ট নয়। 
দশম চিন্ত্র (বিধবা) ঃ দ্বিপদী-ভ্রিপদী মিগ্র-স্তবক । 
মান্াভাগ ১০1১০ ][ ৮1৮১০ [ ৮7৮11১০ 1 
মিল ক॥ক [ খা।খ।গ খ।খা।গ ছু 
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একাদশ চিন্্ (সিরাজদ্দৌল। ) £ চৌপদী ৮11৮৮।৬ [॥ পদযতি মাঝে মাথে 


কুপন হয়েছে। 
দ্বাদশ চিন্জ (মদ্যপ ) $ দ্বিপদী' ৮৮ [॥ ভাবের অনুরোধে দু-এক স্বলে পদযা 
পরিবতিত হয়েছে । 
ব্লয়োদশ চিন্ন (রাখাল বালক ) £ ভ্ত্রিপদী ৮1৮১০] ॥ পদ্যতি সর্ঝ। 
জ্পচ্ট নয়। 


চতুর্দশ চিন্ত্র (নেতা) £ দ্বিপদী 8181818181২ ঢু) এখানে চতুর্দল পর্বযতিষ্পদ 
সুস্পষ্ট । পদাস্তর মিল । 
পঞ্চদশ চিন্র (ভক্ত )$ দ্বিপদী ৬৬৬৩ হ। ছয় মান্রার যতিভাগ সর্ব 


স্পষ্ট নয়। 
ষোড়শ চিন্ত (রাজা )$ দ্বিপদী ৬৬৬1৬ [॥ যতি সর্বত্র স্পষ্ট নয়৷ 
সপ্তদশ চিন্ত্র (কবি ) $ দ্বিপদী 818181৩ ]॥ চতুর্দল পর্বযতিষ্পন্দ রক্ষিত হয়েছে 
অষ্টাদশ চিন্ত্র (বিপত্সীক২ ) £ স্ত্রিপদী ৮৮৬ ]ু॥ পদযতি সবক স্পষ্ট নয় । 
উনবিংশ চিন্তর ( সত্যযূগ ) $ শ্তিপদী ৮1৮৬ [ ॥ ভাব-প্রবহমানতায় অনেক সঃ 
পদযতি লুপ্ত করেছেন । দীর্ঘ বাক্যে ভাব ও ছন্দে 
গাভীর্য বৃদ্ধি পেয়েছে । 


রবীন্দ্রনাথ একসময়ে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে দলরুত্ত ছন্দে মেঘনাদব! 
কাব্য লিখিত হলে আরও স্বাভাবিক হত। তখন একাধিক সমালোচক কবির এ 
অভিমতকে কটাক্ষ করেছিলেন । সম্ভবত তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকা, 
থেকে অংশ বিশেষ যে ভাবে তর্জমা করে পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন তাতে তাঁ 
সম্ভষ্ট হতে পারেননি 1১২ কবি সেখানে লৌকিক দলরৃত্তের উচ্চারণ-সংঙ্কোচন ঘটি; 
যে ছন্দ রচনা করেছিলেন, তাতে দ্বিজেন্্রলালের পদযতিপ্রধান দলমান্রিক রীতি 


১২। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- 

মেখনাদবধ কাবো দল 
মাত্রিক ছন্দ প্রয়োগ এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেখশাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে লঃ 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাবাটা এমন ভাবে আর 
অভিমত করা যেত-_ 

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোলো! বীরবাছ বীর যবে 

বিপুল বীর্ধ দেখিযে হঠাৎ গেলেন মৃত্যু পুরে 

যৌবনকাল পার না হোতেই । কও ম! সরন্বতী, 

অমৃতময় বাকা তোমাব, সেনাধাক্ষ পদে 


রবীন্দ্র যুগ $ মধ্যপর্ব ৭৫ 


সংহত উচ্চারণ এবং ধ্বনিগান্তীর্য পরিক্ষুট হয়নি। পর্বযতিষ্পন্দের আংশিক চটুল 
নৃত্যভঙ্গি সেখানে থেকে গিয়েছিল। কিন্ত এই বিতর্কের দীর্ঘকাল পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল 
তাঁর আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় সুগন্ভীর ম।ইমানিত ভাবছন্দে এই 
সংশ্লিষ্ট দলরুত্ত রীতির উপযোগিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছিলেন । 
প্রসঙ্গত এখানে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির দলরুত্ত ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ এবং 
দ্বিজেন্্রলালের মধ্যে পার্থক্যটি কোথায় একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথ 
বহুবারই উল্লেখ করেছেন যে, প্রাকৃত ছড়ার ছন্দই প্রাণবান সচল বাংলা ছন্দ। একে 
সাহিতোর আসরে তিনিস্থান দিতে চেয়েছেন এবং দিয়েছেনও | 
ববীন্্নাগ ও দ্বিজেন্্- রবীন্দ্-কবিতায় এ-ছন্দের দুটি রূপ গাওযা যায়। একটি 
নালেব সংশ্রিষ্ঠ দলবৃত্ত 
ছন্দে পার্থক্য সেই “ছেলেভুলানো ছড়া"র প্রসারিত বলপ্প্রাস্বরিক উদাহরণের 
সুপরিচিত রূপ ॥ অপরটি সংশ্লিষ্ট উচ্চাবণের (যেরূপ 'পলাতকা'ব 
কবিতাগুলিতে মেলে ) রাপ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ভাবগাস্তীর্ব ফোটাতে গিয়ে 
তিনি দীর্ঘ পদঘতি আনলেও পর্বস্পন্দন সম্পূর্ন লোপ করেননি । পর্বযতিপ্রধান 


লৌকিক দলরুভ্ত ছন্দ থেকেই যে এ ছন্দের প্নাপান্তর ঘটেছে রবীন্দ্র ছন্দোবীতিতে সেটি 
স্পম্টতই উপলব্ধি করা যায় । কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল পদপ্রধান দলরত্ত ছন্দ রচনায় 


0993000109 58০961010-4 বিভক্ত ইংরেজি ছন্দের ছাঁদটিই মনে রেখেছেন । 
তারই বিকজ্পরাপ হিসাবে মিশ্রর্ন্কে ব্বহাত আট-দশ বা আট-ছয় মানার পদভাগের 
ছন্দোবন্ধে কলামান্রার পরিবর্তে দলমাশ্রা বিন্যাসের দ্বারা মতুন ছন্দ উপ্তাবন 
করতে চেয়েছেন। তার ফন সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনিশঞজ্িসিম্পন সম্পূন 
নতুন রীতির একটি ছন্দ বাংলায় প্রবণিত হয়েছে । এ ছন্দ পৌকিক ছড়াব ছন্দের 
আদর্শে রচিত নয় । সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবুত্ত থেকে 
এখানে ধ্বনিগান্তীর্য অনেক ব্দ্ধি পেয়েছে । যদিও উন্তয়েই বাক্ধম্মী চল্তি ভাষা 
ব্যবহার করেছেন, তব্‌ প্রয়োগপীঠতির দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে । এই 
জন্যই “'মেঘনাদবধকাব্য'র অংশবিশেষের দলমান্ত্রিক অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 


যথোপযক্ত গান্ভীর্য সৃচ্টি করতে পারেননি ৷ দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবতিত বিশুদ্ধ পদভাগের 


কোন্‌ বীবকে ববণ ক'বে পাঠিয়ে দিলেন বৰণে 
বঘ.কুলের পবম শত্রু, বক্ষকুলেখ নিবি । 
[ছন্দ (১ম সং) বাংল! ছন্দেৰ প্রকুতি £ পৃ ৫৩] 
এতে গান্তীষেব ত্রুটি খটেছে একথা মানব না ।--. 
প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৩৪* বঙ্গান্দে (১৯৩২) কলিকাত। বিশ্ববিগালযে পাঠ কবোছণেন। 
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দলরত্ত রীতিতে এই কাব্যাংশের রাপান্তর করলে সেখানে ষথোচিত ভাব- ও ধ্বনি- 
গা্ভীর্য পরিচ্চছুট করা সম্ভব বলেই মনে হয় ॥ 
গন্ত্লবেণী” (১৯১২) কাব্যে দ্বিজেন্্রলাল তিন শ্রেণীর ছন্দ ব্যবহান্স করেছেন 
বলে ভুমিকায় বলেছেন ।১৩ গ্রন্থের ভুমিকায় কবি ছন্দ সম্পকে যে মন্তব্য 
করেছেন, তাতে তাঁর কলারুস্ত এবং দলরত্ত রীতি সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় 
পাওয়া যায় । কলারুত্তের মধ্যে “যুক্তাক্ষর, এ কার, ও কার 
ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হয়” বলে কবি মন্তব্য 
করেছেন ৮_- এখানে স্পষ্টতই তিনি কলারত এবং মিশ্ররত্ত রীতির পার্থক্য নির্দেশ 
করেছেন । কাব্গ্রহ্থটির “মিতাক্ষর' বিভাগে লেখক বিশুদ্ধ কলারত্ত ছন্দের (“বিবাহের 
উপহার" পু ৫০৮, “প্রথম চুম্বন" পু ৫১১ দ্র.) এবং মিশ্ররত্ত ছন্দের কবিতা চয়ন 
করেছেম। মান্ত্রিক বিভাগে প্রধানত যে কবিতা-গান বিন্যস্ত হয়েছে তার ছন্দ সংশ্লিষ্ট 
উচ্চারণরীতির দলমান্ত্রিক হলেও, লৌকিক দলরত্তেরই সংহতরূপ বলা চলে। 
পবযতি লোপ পেলেও তার স্পন্দনটুকু আংশিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে । 
তবে '“দশপদী" বিভাগে দলমান্রিক যে ১৮ মান্ত্রা পংসক্তির ২৭টি দশপংস্তিক কবিতা 
সংগ্রথিত করেছেন তার ছন্দ “আলেখ্য” কাবাগ্রস্থের উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলির ন্যায় 
বিশুদ্ধ পদযতিভাগে ( এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রবহমান ) সংগ্লি্ট দলবৃত্তের উচ্চারণে 
রচিত হয়েছে । 


ব্রিবেণী কাব্যগ্রন্থের ছন্দ 


১৩। ত্রিবেণীর ভূমিকায় কবি লিখেছেন__ 
কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত । €১) মিতাঁক্ষর- অর্থাৎ যাহার ছন্দো বন্ধ 
অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর একার ও ওকার 
ছন্দোবিশেষে ছুই অক্ষর বলিয়। গণিত হইয়াছে। বৈষ্ৰ কবিধিগের 
পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে গাওয়া যায়। মদ্রচিত “মন্ত্র কাব্যে সমস্ত কবিত।, এই 
শ্রেণীর | (২) মাত্রিক-_অর্থাং যে কবিতায় ছন্দ মাত্র। (5511০. ) দ্বার। পরিমিত হর মদ্রচিত 
'আলেখ' কাব্যে সমত্জ কবিতাই এই শ্রেশীর। (৩) দশপদী-_অর্থ/২ 'মান্রিক কবিতা" যাহাতে 
দশটি মাত্র পদ আছে। আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দশসদী কবিত। ন। লিখিয়। দশপদী কবিত! লিখি 
কেন ইহার কৈফিয়ং এই যে, আমি ইংরাজী ব। হটালিয়ান 9০729 এর অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী 
নহি। ক্ষুত্র কবিত। লেখাই যদি উদ্দেগ্ত হয় তাহ! হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দশপদীর চেয়ে 
দশপদী এরূপ কবিত| রচনার পক্ষে সমবিক উপযোগী । অষ্টগদী, ষউরণনা বা চতুর্দশপদী কবিতা 
কেহ প্রচার করিতে চাহেন--আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কবিতার দশটি পদ আমার কাছে বেশ 
“বুৎনৈ' ঠেকে । এ কবিতাগুলি পাঠ করা প্রথমে 'আলেখ্ে'র কবিতাগুলিরই মত একটু শক্ত 
ঠেকিবে। একবার অভ্যান হয়। গেগে আর কোন কষ্ট হইবে ন। আশা কবি | 

[ত্রিবেগী ঃ তৃমিকা. এ পৃ ৪৯১] 


ব্রিবেণশীর ভূমিকায় 
ধিজেন্্রলালের মন্তব্য 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপর্য ৩ 


ইংরেজি কাব্যে [15776 [২০৮৪] (সাত পংজির স্তবক ), 01258 [২178 
€ আট গংজিন্র স্তবক ), 97610561121) 9181128. (নয় পংজিদ্র স্তবক ) ইত্যাদি 
বিশিষ্ট রীতির স্তবক সুপরিচিত। দশ পংস্তির ভ্তবকেও কাঁট্সের 006 19 
টব 18170178916, ম্যাথু আন্নোক্ডের 901)0181 01939, রসেটির 2301061) ০1 
ি1116561) প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা লেখা হয়েছে । দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন বাংলা 
কবিতায় সুপ্রচলিত সনেটের তুলনায় দশপংক্তিক, প্রবহমান, আঠারমান্রা পং্তির 
সংশ্লিষ্ট নবরীতির দলরত্ত ছন্দ কবিতা বেশী পছন্দ করেছিলেন। ঘ্রিবেণী কাব্য- 

গ্রন্থের “দশপদী” বিভাগে তিনি মোট সাতাশটি এই শ্রেণীর 
রা কবিতা লিখেছেন (মান্ত্রিক বিভাগেও দু-একটি কবিতায় মাঝে 
কবিতা মাঝে দশপংক্তিক স্তবক ব্যবহার করেছেন) ! এই কবিতাগুলিতে 
চতুবিধ পংক্তিমিল লক্ষিত হয় ঃ (১) কখখক গঘঘগ 
৬৬, (২) কখখক গঘগঘ ৩ঙ, (৩) কখকখ গঘগঘ উঙ, (88) কখকখ গঘঘগ 
ওঙ।-_সবগুলিই প্রবহমান আঠারো (কদাচিৎ সতের ) দলমান্ত্রিক মহাপয়ার 
পংস্তি্বন্ধে রচিত । দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে একটি “দশপদী" কবিতা উদ্ধত করছি ।__ 
একটি বর্ণময়ী চিন্তা, একটি ক্ষুদ্র স্বপ্ন স্বর্ণময়, ক 
গীতিময়ী স্মৃতিসম প্রভাত হয়েছিলে-_-হে উবশী ! 
যে দিন আমার জীবমে এ ॥ বুঝেছিলাম এ প্ররুত নয়, 
রবে না এ ৮” যবে বিশ্বের সমগ্র মাধুরী মহীয়সী 


খ 
ক 
র্‌ 
ওঠে স্বর্গে ধূমায়িত হয়ে, নিঃস্ব করি মর্তভূমে, গ 
শেষে একটি রূপবিন্দু হয়ে ধীরে ধরাতলে নামে ॥ ঘ 
সহে না প্রকৃতি তাহা, আমি যবে মগু মোহঘৃমে, গ 
তোমায় বক্ষে রেখে প্রিয়ে, তুমি (করি বিদলিত কামে ঘ 


প্রেমসম ) সন্ধ্যাবক্ষে রূপপক্ষ প্রসারিত ক'রে 


রি 


উড়ে গেলে ॥ মিশে গেলে সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত অন্বরে | ঙ 
[ভ্রিবেণী ঃ উবশী ঃ এ পৃ ৫৩৫] 
ভাবের দিক থেকে বিচারে প্রত্যেকটি কবিতা সমান সার্থক হতে পেয়েছে বলা চলে না। 
তবে সংগ্লিষ্ট দলরত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার-মহাপ্রয়ার যে কত বলিষ্ঠভাবে 
ব্যবহাত হতে পারে এবং মহাকাবের মহিমানিত বিষয়বস্তু যে এ ছন্দেই কত সার্থক 
ভাবে পরিষ্কুট করা যায়-__আলেখ্য ও ভ্রিবেণী কাব্যের অন্তর্নত আলোচা শ্রেণীর 
কবিতাগুলি পাঠ করতে গেলে সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। 


৭৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


দ্বিজেন্দ্রলাল সংশ্লিষ্ট দলরুত, মিশ্ররত্ত বা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত ছন্দ, যেটাই 
ব্যবহার করুন না কেন, সর্বন্নই প্রধানত বাক্ধমী স্বাভাবিক ভাবমুক্ির দিকে তাঁর 
সচেতন দৃষ্টি ছিল। সেই একই কারণে কুন্রিম সাধু উদাহরণের ভাষার তুলনায় 
হসস্তপ্রাণ কথ্যভাষা ব্যবহারের দিকেই তাঁর বেশী প্রবণত। 
রী নু দেখা যায়। এ সম্পর্কে কবির সুস্পম্ট মতবাদ আলেখ্য 
কাব্যগ্রন্থের ভুমিকায় €( এবং অংশত আষাছে কাব্যগ্রন্থের 

ভূমিকায় ) প্রকাশ পেয়েছে । আলেখ্যের ছন্দ আলোচনা শেষে কবি লিখেছেন, 
“তার পরে ভাষা ৷ যতদুর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কতে পারি 
(সুশ্রাব্যতা, মযাদা ও সদথ বজায় রেখে ) চেষ্টা করেছি। প্রিয়।পদের 
সবন্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি- যেমন যাচ্ছি, কচ্ছিলাম, ইত্যাদি । 
অন্য পদ নিবাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। 
তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে খজন কাপান। নানা খান হতে পত্ব 
আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমার 
ধারণা এই যে, যেখানে বাঙলা শব্দ বা খচন আসল বাঙ্গলা ভাবটি বেশী 
জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাঙ্গণা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের 
জোরে দাঁড়াতে পারে, সেখানে সেই বাঙ্গলা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা 
কতব্য । তাণেই বাঙ্গালা কবিতা হবে! ইংর।ঞ বা সংস্কৃত বচন অনুকরণ 
করে লিখলে সে হংরেজি বা সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ হবে। কবিতা 
হবেনা। “৩ তোর ঢেে বাধা বণ।য়” কি ভাতে মেক্সোনা” এই রকম 

জোরের বচন কেহ ইংরেঞ্িতে (ক সংস্কৃততে অনুবাদ করুন দেখি । 

; আণেখ্য $ ভুমিকা £ এ £ প৪০৬] 
স্বাভাবিক ও প্রচলিত বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গলা বচন ব্যবহারের অত)ধিক প্রবণতায় 
মাঝে মাঝে কবি ছন্দের এবং ডাবের 'সুশ্রাব্যতা ও মযাদা' কিছু ক্ষন না করেছেন এমন 
নয় ( মন্দ্র 2 সমুদ্রের প্রতি দ্র-)। তবু চলতি ভাষার হসপপ্রাণ ধ্বনি-সোন্দম পরিস্ফুটনে 
এবং স্বাভাবিক বাকধমী প্রকাশভঙ্গির সামঞ্জস্য সাধনে তাঁব এই বিপ্লবাজ্মক প্রচেষ্টা 
বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ৷ ভাবপ্রকাশ ও ধ্বনিস্পন্দ স্থষ্টিতে বাংলা ভাষার বিপুল 

সম্ভবনাময় অন্তশত্তি সম্পকে দ্বিজেন্্রলাণ আমাদর সচেতন করে দিয়েছেন । 
সংস্কৃত উচ্চারণের ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল যথাল্রমে কৌতুক 


সংস্কৃতছন্দ ব্যবহাব 
ক কবিতায় এবং সংগীতে অজ্পস্বত্প ব্যবহার করেছেন । 


ধেমন-- 


রবীন্দ্র যুগ $ মধ্যপর্ব ৭৯ 


(১) অনুষ্টূত ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ সমাধিলা! 


ভারতে ভান্িঅভ্তআম্চর্য ম হতী সভা ॥ 
আঙসিলা সে মহাষজে মহারাস্ত্রীয় পশ্চিমে ৷ 
মাদ্রাজি উড়িয়া শীক বঙালী চ দলে দলে 11১৪ 
[ আষাতে £ কলিযজ £ এ £ পু ২৫২] 
(২) গজবঝটিকা 8 জানোনাকি কদাঢচন ম্ত 


গা ২৬৮ বগি হাটে উপ ২২০০৫৪% ওঠ চি সপর্ঠ পা 


কর্ণবিমর্দন মর্ম কি গত? 
কর্ণ দিবার কি কাবণ অন্য, 
যদি না তা আকর্ষণ জন্য 2১৫ 


[ কর্ণবিমর্দনকাহিনী £ আষাতে £ এ পু ২৫৪] 


কৌতুক-কবিতার বিষয়বন্তর দিক থেকে এই কুত্রিম উচ্চারণের হন্দ কিছু বেমানান 
হয়নি। তবে গভীর ভাবের কোনও কবিতায় যে এ ছন্দ চলবেনা বাকধমী 
দলমান্ত্িক ছন্দের উদ্গাতা নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করেছিলেন ॥ আর সে কারণেই 
এই রুভ্রিম ছন্দ তিনি সেরাপ কোনও কবিতায় আদৌ ব্যবহাব করেননি ৷ একাধিক 
গানে দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কত উচ্চাবণেব ছন্দ ব্যবহাব কবেছেন। যেমন-- 


রি রা পারা রগ ব্্ পিআর পার 


প তিতোদ্ধাবি ণী গঙ্গে! 


শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লপাবিনী ধসব অতবঙ্গ-ভঙ্গে। 


[গান ঃদ্বি গর প ৬১৮] 


১৪। পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দিচতুখয়োঃ। গুক যষ্ঠপ জানীযাৎ শেষেশ্বনিষমো মত" ॥। 

[ ছন্দোমঞ্জবী £ ২৫৮ গ্রে ক] 
অনুষ্টভে সর্বত্র পঞ্চম বর্ণ লঘুং দ্বিতীয ও চতুর্থ পাঁদের সপ্তমবর্ণ লঘু এবং ফষ্বর্ণ গুক, অবশিষ্ট 
বর্ণেবিশেষ কোনও নিষম নেই। 

১৫। প্রতিপদবমকিতযোডশমাত্রা নবমগুকত্ববিভৃষিতগাত্রা! । 
“পজ ঝটিকা' পুনরত্র বিবেকঃ ক্কাপি ন মধাগুকর্গণ একঃ ॥ [ছন্দোমপ্তরী £ ২৬১ প্রোক 1 
প্রতিপাদে যদি যুগ্মবর্ণে যতি ও যোডশমাত্র। থাকে এবং নবম মাত্রা গুক হয়, ত বতাহা 
“পঞ্জটিকা'। এতে মধ্যগুক গণ থাকবে না। 


৮০ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম দিকে রচিত তিনটি পৌরাণিক, (পাম্বাণী ১৯০০, সীতা ১৯০৮ 
এবং ভীঙ্ম ১৯১০ )১৬ একটি এঁতিহাদিক ( তারাবাই ) এবং 
৮৮৩৯ একটি অপেরা শ্রণীর (সোরাব রুস্তম ) নাটকে প্রসহমান 
ছন্দ পয়ার-মহাপয়ার জাতীয় মিশ্রবত্ত রীতির ছল্দ ব্যবহার 
করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ এ্রতিহাসিক নাটকগুলিতে 
ভাবোচ্ছাসধমী গদ্যরীতির চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। কারণস্বরাপ নাট্যকার 
বলেছিলেন, 

“প্রথম 90815500981 এর অনুকরণে 31811 ৮186 লিখিতে আর্ত 
করি। তারাবাই প্রকাশ হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র 
বিউিরিযানের রত সেনকে তাঁহার অনুরোধে এককপি পাঠাই । তিনি পড়িয়া 
এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিল্রাক্ষর, মাইকেলের 
হদ্দোমাধূরী ইহাতে নাই__-এ অমিন্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বগাঁয় 
মাইকেল মধুস্দনের দৈববাণী মনে হইল যে, অমিত্রাক্ষর নাটক এখন 
চলিতে পারে না। দীর্ঘ বজ্ঞতা অমিন্রাক্ষরে চলে। কিন্ত দ্রুত 
কথোপকথনের কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে । 91781959621৩ এর 
অমি্রাক্ষর 1$11001। এর অমিভ্রাক্ষর হইতে গৃথক 1...91)876396816ও 
খানি গদ্য, খানিক পদ্য, তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরেজি 
ভাষায় সেরাপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাংলা৩, “যদি তুমি আস 
সখি, আমি সেখা যাবো” ইহার পরে “নবীন নীপ্নদ শ্যাম নিকুঞ্জাবএরী” 
এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে । কিন্ত গদ্যে একছে উভয়ই 

চলে। গদ্যের সে অবস্থা আসিয়াছে ।” 
[ আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ ঃ নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩৯৭ £ পুনরুদ্ধার 
ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার £ রথীন্দ্রনাথ রায় । পৃ ৩৫১] 
দ্বিজেন্দ্রলালের এই উত্তিৎ কিন্তু সমর্থনীয় নয় । ইতিমধ্যেই গিরিশচন্দ্র নাট)সংসাপের 
উপযোগ মুক্তক ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। ববীন্দ্রদাথের 
সঃ জা ৯ রা প্রবহমান পয়ার ছন্দে লিখিত কয়েকটি নাটকও (রাজা ও 
রাণী, মালিনী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা) ইতিমধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছে। আসল কথা হল, দ্বিজেদ্রনাল ভাবোচ্ছাসকে যত বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ 





১৬। ভীগ্ম' রচিত হয়েছিল অনেক আগে কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে কবির মৃত্যুর পর। 


রবীন্দ্র যগ £ মধ্যপর্ব ৮১ 


করতে চেয়েছেন , শিশ্ররতের প্রবহমান পয়ারবন্ধে তাতে অসাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন । 
তাছাড়া, এখুগের নাটকে ছন্দোবদ্ধ সংলাপ বছলাংশে কৃগ্রিম বলেই গণ্য হয়েছে। 
ইংল্যান্ডে শেকস্পীয়র-মার্লোর ছন্দোবদ্ধ-নাট্যসংলাপ পরবতী যুগে বাকধর্মী বিশুদ্ধ 
গাণসংলাপে রাগান্তরিত হয়েছে । বাংল নাটকে গিরিশচন্দ্র ছন্দোবন্ধ সংলাপ বহুলডাবে 
প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন বটে কিন্ত বিংশ শতকে এসে সে প্রচেষ্টা ভ্রুমান্য়ে 
পরিত্যজ্ হয়েছে । গিরিশচন্দ্র নিজেই পরিণত জীবনে ছন্দোবদ্ধ-সংলাপের গরিবতে 


গদ্যসংলাপ বেশী ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বিংশ শতকের নাটকগুলিতে 
ছন্দোবদ্ধ-সংল।প পরিত্যাগ করেছিলেন । ছ্বিজেদ্রলাল এবং এই যুগের অন্যান্য 
নাট্কারেরাও একই পথ অনুসরণ করেছেন। বাংলা নাটকে সাময়িকভাবে 
শেকস্পীরীয় আদর্শে যে ছন্দোবদ্ধ নাট্যসংলাপ প্রবতিত হয়েছিল, বিংশ শতকে পৌছে 
সে প্রভাব থেকে আবার মুক্তি ঘটেছে। 

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসে, গদ্যভাষা নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক একথা উপলহ্ধ 
করেও বিংশ শতকে লিখিত “সীতা” (১৯০৯ প্রকাশ, ১৯০১-২ বচনা ) ন'টকের 
সংলাপে লেখক সমিল প্রবহমান পয়ার-মহাপ্রয়ার ব্যবহার করলেন কেন ? গ্রন্থটিকে 
কবি-না্যকার বিশুদ্ধ নাটক না বলে নাট্যকাব্য বলেছেন। তাতে মনে হয়, শে 
জীবনে কাব্যলক্মীর কাছে বিদায় নিয়ে নাটক ও গানে আত্মসমর্পণ করলেও ছন্দের 
প্রভাবকে কবি এড়িয়ে যেতে পাবেননি । বিশুদ্ধ গদ্যসংলাপী নাটক রচনা না কবে 
তাই এখানে ছন্দো বদ্ধ নাট্যকাব্য রচনায় আগ্রহী হয়েছেন । 

বস্তত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবন বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, তার কবি-স্বভ।বের 


উপর গীতি ও নাট্য প্রবণতার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। তাঁর 
দিজেন্্রলালের কবি 


স্বভাবের ঙ্গে গীতিও প্রমম রচনার (আ্গাথা ১ম ভাগ) সৃত্রপাত গান দিয়ে। 
শাটা হ্বভাবেব বিবোধ আর্যগাথা ২য় ভাগের গীতি কবিতাগুলি দেশী-বিদেশী সুরের 

দ্বারা প্রভাবিত। আষাতে, হ।সির গানেও সুরের প্রভাবে 
কাবাছদ্দ বার বার শিথিল হয়ে পড়েছে । অপরদিকে নাট্যধমী সংলাপের প্রভাব 
তার কাব্যছচ্দের পরিমিত যতিভাগকে বার বার বিপর্যস্ত করে দিয়েছে । আষাতে, 
হাসির গান, মন্ত্র, আলেখ্য। গ্রিবেণী-সর্বশ্রই তার সাক্ষ্য মিলবে । দ্বিজেন্্রল।ল 
বাংলা গানে মৌলিক সুরম্রষ্টা ছিলেন, বাংলা নাটকেও তিনি একটি নতুন ধারার 
প্রবর্তক। সুরের সম্মোহন জাল এবং নাটকের উপযোগী চণ্নুতি ভাষার স্বাভাবিক 
বাক্ধর্ম দ্বিজেদ্রেলোলের কাব্যের ছন্দ-কাঠামোকে সর্বাংশে পূর্ণতা লাভ করতে 
দেয়নি। সেই কারণেই আর্যগাথা ২য় ভাগ (“পিউ' অংশ ), আষাড়ে এবং হাসির 
গানে শিথিল মিশ্র-উচ্চারণরীতির ছন্দ প্রাধান্য পেয়েছে। বিদেশী ছন্দের আদর্শে 


৮২ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


দলম।ঘ্রিক বণিষ্ঠ উন্চারণওঙ্জির ছন্দ নিয়ে তিনি মৌলিকভাবে পরীক্ষা করেছেন । 
আং'শকভাবে সিদ্ধিলডও করেছেন । অবশ্য তাঁর ছন্দের সাবলীলতা বিদেশী ভাষাভঙ্গির 
একঘেয়ে অনুকরণে (17081011113) কিছুটা ক্ষু্র হয়েছে, সেকথা স্বীকার করতে 
হর | নতুন কাব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ ফললাভের পূর্বেই কাব্যলক্ষমীর কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে তিনি সংঙ্গীত ও নাটকের রাজ্যে আত্মনিমঙ্জন করেছেন । দলমাহিক ছন্দের 
গান্তীযময় আণ্চব প্রক।খশডিণ্র পরিচয় তাপ আনেখ্য কাব্যেই রয়েছে । ভ্রিবেণীর 
“দশপপা" কবিতাগুনিতে এ ছন্দের প্রবধমান প্রীতির সার্থক পারচয় পাওয়া যায়। 
কন্ত +।ব শিজেই সিদ্ধি কবায়ন্ত হবার আখে কাব্য রচশাই ছেড়ে দিয়েছেন। 
তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজের ভার পরিবতীপাও কেউ গ্রহণ করেননি । লৌকিক 
চিড়ান ছন্দ” থেকে উদ্ভুত পবস্পন্দনখএ সংঘ্রিষ্ট দলমাপ্রিক ছন্দ রবীন্দ্রনাথ বহু 
এএম ব্যবহার করেছেন । রবান্ানুসারী কবিরাও সেই বীতিবই অনুসবণ 
শন 5 কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাণ-প্রবতিও বিপুল সন্তাবনাপণ এই বিশ্ুব্ধ দাঘপদঙাগের 
দণরুস্ত হন্দ আজও পযন্ত অবহেণিত রয়েছে। 
॥গ॥। 
।খঞেন্দ্রলাল ব্যতাঁও এ যুগের উন্লেখযোগ্য সমস্ত কবিই কমবেশী রবীন্দ্রনাথের 
এ র। প্রভবিত হয়েছেন। সম্ভবত তাঁদের মধ্যেও সবচেয়ে কম প্রভাব পড়েছে 
কবি বিওয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২ ), প্রমথ চোধুর্লী 
2 (১৮৬৮-১৯৪৬ » অবশীন্দ্রনাথ ঠ.কুর (১৮৭১-১৯৫২ ) এবং 
০০ সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩ ) উপর | বিজয়চন্দ্র উনবিংশ 
শত্খ্হে কবিতা রচনা ওর কন্রন। তবে তাঁর প্রখ্যাত তিনটি কাবা্রস্থ, 
ফুনশর (১৯০১ ১, যঞ্জ তম (১৯০৪ ), এবং হোয়ানি (১৯১৫) 
দখল মধুরপাণ বিংপ এওকেই প্রকানিত হইছে 1১+ কবি তৎকালীন প্রচলিত 
বাংণা কবিতার সবরকম ছ'দগাঁতি সম্গর্ষেই সচেতন ছিলেন | মিশ্রবত্ত রীতিতে 
প্রবহমান পয়ার (সমিল ), যতিপ্রার্তিক মহাপয়ার ব্যবহার করেছেন । কলারত্ত 
রীতিতে বহুল যুজ্জবণ ব্যবহারের সাহায্য ঢমৎ্বাার ধ্বনিষ্পন্দ সৃষ্টি করেছেন । 
সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতির আদশে বাংলা&ন্দে শুস্ত্পলের কৃত্রিম দীঘ' উচ্চারণের পরীক্ষা 
কবেছেশ। আবার দিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের আদর্শে দলমাপ্রিক রীতির সংশ্লিষ্ট 
উচ্চানণ আনবাপ চেস্টা করেছেন। 





১৭। ফুলেশবের কবিতাগুলিব বচনাক।ল ১৮৭৫ ১৯০০১ যজ্ঞওগ্মের কবিতাগুপিব প্রক।শ কাল 
৮” ০**৩» হেঁধাণিতে মুখত কৰি উতত দ্ুটিএগ্থেব শিবা চিত কবিতাই পুনর্ধাব নংকলিত কবেছেন। 


কবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপর্ব ৮ 


কবির প্রবহমান (সমিল ) পয়ার বা যততিপ্রান্তিক মহাপয়ার ব্যবহারে নির্ভুল 
গ্রয়োগরীতির পরিচয় থাকলেও, নৃতনত্বের পরিচয় নেই৷ কলারত্ত ছন্দে অতিপবিক 
দোলা এবং অনুপ্রাসবহল যুজ্ঞবর্ণ প্রয়োগে কবির হন্দকুশলী মনের পরিচস্স 
পাওয়া যায় । যেমন-_ 
এ সানুর সোপান মালার উদ্ধে 
শ্ঙ্গ চরণ রঞ্জিকা 
শোভে অভ্রসষমা, খেন রে শুদ্ধা 
গৌরকাত্তি অদ্বিকা। 
তথা অর্ধধূসর ভূধরখন্ড 
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে । 
যেন নন্দীর মত রুদ্র প্রহরী 
দলিছে চরণে রৌরবে । 

[ হেঁয়ালি ঃ$ হিমাচলে £ প্‌ ১৭] 
কবিতাটিতে নানা দিক থেকে কবি ছন্দের অলঙ্করণে সাজিয়েছেন । অতিপবের 
দোলা প্রত্যেক পংক্িত্র প্রথমে এসেছে, ধুক্তবর্ণবহুল রুদ্ধদল প্রয়োগে প্রায় 
প্রত্যেকটি পর্ব তরঙ্গায়িত করেছেন। ছয়মান্রার পর্বে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
(তিনমান্রার গতি5ঞ্চল দুটি করে শব্দ প্রয়োগে ছন্দকে এক নতুন গতি বেগ 
দিয়েছেন ! পংক্তিশেষে চারমান্রার পর্বে সেই গতিকে প্িমিত কপ্পেছেন, সেখানেও 
ভ্রিদল শব্দে প্রথম দুটি রুদ্ধ, বাকী দুটি মুক্ত রেখে সেই সঙ্গে ললিত মলি 
(61701111116 1119176 8 অর্থাৎ, পংন্তি, প্রান্তিক শব্দ মিলে তিনটি স্বরধ্বনির 
এবং প্রান্তস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির মিল, যেমন রঞ্জিকা-অদ্বিকা, গৌরবে-বৌরবে ) দিয়ে 
ধ্বনির আবর্তন-সোন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন । সম্ভবত এতগুলি শ্ুতি-মনোহারী অলঙ্কবণ 
লক্ষ্য করেই কবি-সমালোচক কালিদাস রায় আলোচ্য কনিতাটিকে “ছন্দহিল্লোলে"র 
একটি প্ররুষ্ট দৃষ্টান্তরাপে গণা করেছেন (দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গ ঃ ২য় সং ঃ পৃ৭৮)। 

বাংলা কবিতায় সচেতনভাবে সংস্কৃত হুস্ব-দীঘ্ঘ উচ্চারণ প্রবর্তনের প্রচে্টা 
ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই চলেছে । সংগীতে কিছুটা সফল হলেও, আধুনিক যুগের 
কবিতায় এমন কৃত্রিম উচ্চারণ সফল হওয়া সম্ভবপর নয়,_সে সম্পূক পৃবেই 
উল্লেখ করা হয়েছে । বিজয়চন্দ্র তার যজভঙ্ম এবং হেয়ালি কাবাযগ্রস্থে বিশুদ্ধ 
সংস্কৃত ছন্দরীতি এবং আংশিক স্বাধীন হুস্বদীঘ' উচ্চারণের ছন্দরীতি নিয়ে পরীক্ষা 
করেছেন। মুজ্জ্দলের হ্স্বদীঘ উচ্চারণ-সমনূতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দোবন্ধ ব্যবহারে 


৮৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


তিনি আদৌ সফল হয়েছেন বলা চলে না। যেমন তোটক ছন্দোবঙ্ধো লিখেছেন, *_ 
স্অির্গ বাটি জগ সপ আর পশ স্পট সা ৪৮৫০০ টি উচর্গ ও 


গগনে গুরু গর্জন কেন কর? 

অতি ভৈরব মূরতি কেন ধর £ 

তব ঘুর্ণিত রভিম চচ্ছ দিয়া 

আনলের কণা পাঁড়ছে খসিয়া ।১৮ [ মজভঙ্ম ঃ পৃ ৬৮] 


তনুরাপ 'বসম্ততিলক", “মন্দাজ্জাস্ত।” প্রভৃতি ছন্দও বাবহার করেছেন। বসম্ভাতিলকের 
উদাহরণে কবি ভারতচদ্দ্রের কৌশল অবলছন করেছেন। কবিতাটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত 


উচ্চারণে পাঠ না করে একটি আধুনিক মিশ্ররত্র পয়ার হিসাবে পড়া যেতে 
পারে । যেমন-_ 


হর আর "৯ হত” জর ব্জহা বাগ *্্া আপ গত বউ 


মেঘে ডুবে ঝ রি পড়ে তৰ রশ্ম মালা, 
দীপ্ত প্রস্ভা পরশিয়ে তম যায় দূরে ॥ 

সংজ্ঞা ফটে নরগৃছে হরষে প্রভাতে, 
গীতিস্বরে বিহগিনী বনরাজি পুরে 1১, 


[ যজভঙ্ম £ স্যপ্জা £ প্‌ ৬৩] 
এ কবিতায় সংস্রুত তৃগ্বদীর্ঘথ উচ্চারণ এবং মিশ্ররত পাংলা উচ্চারণ, -উঠ৬য় 


পাঠক্রম রাখবার ফলে অনুমান করা চলে ষে রুগ্িম উল্চারণে পাঠকের মন তৃপ্ত 
না হতে পারে এমন সংশয় কবির মনেও ছিল। 


হেয়ালি কাবাগ্রন্থের ভূমিকায় “ফলেম্বরে'র নিঝচিত কবিতাগুলি কবি 'লঘ-ওরু' 
উচ্চারণে পড়তে নিরেশ দিয়েছেন। তাঁর একটি উদাহরণ তুলছি | 
তবপঞ্চপজ্পর চিত কান্ত 


আর | বত | উহার খপ | ব্যাগ | বর্ণ বাট পার 


নিশীথ কুস্‌মচঢাপে 


১৮। বদ *তোটক” মধ্বসকবথুতম [ ছনশ্দোযঞরী ১ ৭* সম্ণ।ক শত] 

গে চলে কষশ চারটি সগণ (১ + --) হয়, তাকে 'তোটক' বলে। 

১৯। জে; 'বসন্বতিলক' তভজ। জগৌ গঃ [ ঘলোমঞ্জীবী ১১১১ সংগাক স্ধ ] 

ঘে চন্দের প্রতিপাদে হমশং একটি ভ (-" ৮ +), একটি ভ (১), দ্বইটি ৬0৮৩ 
এষ" দুটি গ (--) গণ াকে তাকে 'বস৯ঈ(তিলক' বলে জানবে। 


রবীন যুগ £ মধ্যপর্ব , ৮৫ 


সিত ইন্দুকিরণরঞজিত তনু 


বির সি বঙ্গ স্ব জি পারার হু 


অতনুভরিল তাপে। 
তুমি স্লিগ্ধামন্দ মধুর গঞ্ধি 
মলয় পবন সেবিত, 
তবু কান্ত পরশ লভি, পরবশ 
অন্তর পরিদেবিত । [হেঁয়ালি ঃ ফুলশর 3 পৃ ১০৯] 
এখানে কবি সংস্কৃত ব্ত্তছন্দের মতো রুদ্ধমুত্তগ দলবিন্যাসের সুনিদিষ্টতা রক্ষা 
করেননি । সমগ্র পংঞ্জি্তে দলসংখ্যা সমান নয়, (২) ৬৬1৬৪ ॥-_পর্ব-পদভাগে 
পংস্তিঃ বিন্যাস করেজছেন,_আর মুজ্দলের দীর্ঘ (গুরু ) উচ্চারণ কেবলমান্ধ 
প্রতি পংঞ্ির সবশেষ শব্দের মান্্রা-বিনাসে রেখেছেন ।_- তার 
বা"ল। কবিতাগানে ফলে পরববহ বিওদ্ধ উচ্চারণের সংস্কত ছন্দের তুলনায় এই 
সন্ত উচ্চাবণেব ভন 
ব।বন্।বে সফষলত। ইচ্চারণরীতি অনেকটা সফল হতে পেরেছে । রবীন্দ্রনাথ 
(দ্র. দেশ দেশ নন্দিত করি ) ও দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্র. গতিতোদ্ধারিনি 
গঙ্গে)-_সংগীতে আংমিক সংস্কুত উচ্চারণরীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 
পরবত্াখকালে সতোন্দ্রনাথও সংগীতে অনুরূপ উচ্চারণ এনেছেন। কাব্যে এ-ছন্দ 
সর্বপ্রথম সচেতন'্াবে বিজয়চন্দ্র ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেন । দিলীপকুমার 
পায় পরবত কালে এই রীঠির প্রধানতম সমর্থক হয়েছিলেন । আরও একাধিক 
আধুনিক কবি এই উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছেন । বাংলা দ্রন্দের আধুনিক 
উচ্চারণঠিত্িক প্রধান রীতিগুলির পাশে পরানো সংস্কুত উচ্চরণরীতির ছন্দকে 
ফিরিয়ে আনবার নানা প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রত্যেক যগেই লক্রিত হয়েছে । এ-যুগে 
"স প্রচেষ্টা আরও তীব্র হয়েছিল, আংশিকভাবে সফলও হয়েছিল ;- পরবতা 
সতোন্জ্রনাথের ছন্দে তার নিদর্শন মিলবে । বিজয়চন্দ্র এই ধারারই অন্যতম পথিক 
ছিলেন বলা চলে। 
বিজয়চন্দ্র দ্বিজেন্্রলালের কবিতার অনুরাগী ভক্ত ছিলেন । হেয়:লির অস্তভূত্ত 
দ্বদেশীগম্বৃতি' কবিতাগুচ্ছে দ্বিজেন্্রলালের স্মৃতির প্রতি ভক্তমনের অর্থ নিবেদন 
| করেছেন । এই অংশের অধিকাংশ কবিতায় সংগ্লিষ্ট উচ্চারণে 
বজয়চন্েব ক|কেো 
পানিও টলনারির দলমান্তরক পদযতি প্রধান ছন্দ ( সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের 
বীতির বাবার রচনারীতির আদশে উদ্ধদ্ধ হয়ে) ব্যবহার কয়েছেন। এখানে 
পীঘ গ্রিপদী (৮৮১১ ]) এবং মহাগয়ারের (৮10১০ [) দুটি নিদশন উদ্ধত 
করা যেতে গরে। - 


৮৬ আধুনিক বাংলা ছচ্দ 


(১) একলা বসে থাকি পাড়ে ॥ সাঝের পরে রানি আসে । 
জলের তলে ত্বলে তারার দেয়ালি । 
শুন্য পথে এসে, আমার মৌন প্রাণের উপর ভাসে 
জন্ম এবং ম্বত্যুতত্ত্বের হেয়ালি। 
[হে'়ালি £ অমানিশায় ॥ গৃ৩] 
(২) এই জীঘনের উাকালে, সাঝের বেলা, মায়ের কোলে শুয়ে, 
দেখেছিলাম প্রথম তোমায় এমনি করে' আসতে নেমে ভূঁয়ে 


কুজটিকায় ঢাকা তোম।র অঙ্গ থেকে আলো আসুক ধেয়ে, 
সন্ধ্যা ভুলে আধার ভুলে, 'থ।কি তোমার হাসির পানে চেয়ে । 
ভোরের পাখির মত আমি গীতিস্বরে ভ'রে বিশ্বখানি, 
সুপ্ত আধির তলায় তলায় জাগিয়ে তুলি জাগরণের বাণী। 
[হেয়ালি ঃ এস তুমি ঃ গু৯] 
এ ছন্দে সংহত উচ্চারণ-গান্তীর্য এবং দীঘ পদযতির দৃঢ়তা প্রকাশ পেলেও 
দ্রিজেন্দ্রলালের আলেখা কাব্যে ব্যবহাত সংশ্লিষ্ট দলমান্ত্রিক ছন্দের মতো অতটা সংহত 
হতে পারেনি । তার কারণ দ্িজেন্দ্রলাল যে রীতিতে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন, 
বিজয়চন্দ্র সে রীতি অবলম্বন করেননি । তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো, ছড়ার ছন্দকেই 
যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন ৮-_তার ফলে পদযতি প্রাধান্য পেলেও 
পবযতির স্পন্দন সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ আলোচনার পূর্বে এ-যুগের আর একজন কবির 
হরগোবি্ নামোল্পেখ করতে হয়,_তিনি হলেন হরগোবিন্দ লক্কর চৌধুরী । 
লম্কব চৌধুবী ১৯০৩-এ সংস্কৃত ছন্দে তিনি “দশানন বধ কাব্য রচনা করে 
প্রক্কৃত পক্ষে সতেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ছন্দ রচনার পথ উন্মস্ত করে দিয়েছেন। কবি 
সংস্কৃত ছন্দেব নিজে কাব্যগ্রহ্থের “বিজাপনে' তাঁর নব্প্রবতিত ছন্দ সম্পকে যা 
প্রয়োগ কৃত্রিম লিখেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে-_ 
“বঙ্গ ভাষায় এ পর্যন্ত যে প্রণালীতে কবিতা রচিত হইতেছে আমি সে 
প্রণালী অবলম্বন না করিয়া সম্পর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। 
বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ চাপাইতে অনেকেই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিন্ত 
এ পর্যন্ত কেহই প্রঞ্কতরাপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ॥ আমিও যে 
কৃতকার্য হইয়াছি এরাপ কথা বলি নাঃ তবে হন্দগুলি আমি এরূপভাবে 


'রবীন্জ যগ ঃ মধ্যপর্ব * ৮ 


গ্রথিত করিয়াছি যে বালক বৃদ্ধ শ্ববা যে কেহই হউন পাঠ কষিতে পারিলেই 
ছন্দঃ সমূহ অনায়াসে অনর্গল নির্গত হইবে, হুস্ব দীঘাদি উচ্চারণ করিবার 
জন্য কোনও ক্লেশই করিতে হইবে না। বঙ্গভাষায় দীর্ঘ উচ্চারণের 
ব্যবহার না থাকায় দীঘ'ঘ্বরগুলি টানিয়া পাঠ করিতে হয় যথা “দ্বিজ 


ভারত তে।টক ছন্দ ভণে” “রে সতি রে সতি কাদিল পশুপতি" ইত্য।দিতে 
কৰির 
মন্তুবা 


“ভা” ণতো? *রে' কা" ইত্যাদি শব্দ টানিয়া পাঠ কয়িতে হয় নচেৎ ছন্দ 
রক্ষা হয় নাঃ এব" এই জন্যই বঙ্গভাষায় এ পর্যন্ত সংস্কৃত ছন্দ লিখিয়া 
কেহ তুপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই । কিন্ত আমি দীর্ঘ উচ্চারণ স্থ।নে 
কেবলমান্ত্র যুস্টশক্ষরের পূব অক্ষর গুরু হয় এই শিয়মানুসারে দা 
উচ্চারশ রক্ষা করিয়াছি 1,,,০,, এইরাপ নিয়মে আমি সমস্ত গ্রহ্খানি রচনা 
করিয়াছি তবে ক্চিৎ কোন স্থানে ব্যস্তিগণের নাম ব্যবহার অন্য উপায় 
না পাইয়া প্রণিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইয়াছে যথা ভরদ্বাজ' কিকেমী” এসবস্থলে 
ছন্দে গতি অনুস।রে পাঞকগণ পাঠ করিবেন 1”, 
[ দশাননবধ কাব্যের ভুমিকা £ পু ৮১০০] 


কলারত্ত রীতিতে মুস্তদলের লঘ্‌ এককলা এবং রুদ্ধ দলের গুরু দুইকলা 
উচ্চরণকে রক্ষা করে হরগোবিন্দ উনবিংশ শতকের শেষ দশকেই সংস্কৃত 
ছন্দের সুনিদিষ্ট গণবিন্যাসে বাংলা পদ্য রচনার চেম্টা করেছেন। সুতরাং এদিক 
থেকে তিনি সত্য্দ্রনাথের পরপ্রদর্শক । দশাননবধ কাব্যে কবি স্বরচিত এবং 
মূল সংস্কৃত ৫৭টি ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত “উপেন্দ্রবজ্রা। 
ছন্দের একটি উদাহরণ তুলছি ।--- 
উপেন্জ্বর্ধা 8 -₹ - --- ৯৮৯- ৯- [জতজগগা] 


স্স্পর্ণি শি ০০ পপ চ ৬ ৮ সি শীট 


৩ফ্ণাত্ত সম্প্াপ্ত সুগদ্ধিযঞ্ে 
সমীক্ষি সম্পূজ) পদাব্জ রত্বে । 
প্রশান্ত মৎ-চিত্ত সহর্ষ অদ্য, 
স্ধন্য সম্যক চতুরাস্য সদ্যঃ ॥ 
কিন্তু এ ছন্দেও কবি উচ্চারণের কৃত্তিমতা সবাংশে পরিহার করতে পারেননি । 
বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরুদ্ধে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন,__ 
«...অকারান্ত শব্দগুলি স্পম্টরা,প অকারান্ত উচ্চারণ করিতে হইবে। 
বঙ্গভাষায় এ বিয়য়ে কোনও নিদিষ্ট নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যথা 


৮৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


“ভবন” 'গিরিশ', বিষয়" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ “ভবন্‌” “গিরিশ” বিষয় 
এইনাপ উচ্চারিত হয়। বাস্তবিক অকারাস্ত শব্দগুলি অনর্থক ব্যঞ্জনাস্ত 

করিয়। উচ্চারণ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। 
[ দশাননবধকাব্য £ ভূমিকা $ পৃ1০] 
হরগোবিন্দ প্রবতিত ছন্দ উচ্চারণের দিক থেকে সফল না হবার প্রধান কয়েকটি 
কারণ হল 8৪ ৫১) রুদ্ধদল ব্যবহারে লেখক কেবলমান্ন যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে 
চেয়েছেন ॥ তারফলে, অপ্রচলিত দুরাহ তৎসম শব্দ অত্যধিক সংখ্যায় € মধুস্দনের 
তুলনায় বহুগুণে বেশী ) ব্যবহাত হয়েছে । (২) সংস্কৃত ছন্দোবঞ্ধের সুনিদিষ্ট লঘুগ্ডরঃ 


দলবিন্যাস করতে গিয়ে ভাবযতি ও ছন্দযতির সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি । 
(৩) বহু শব্দকে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ-বিরোধী অ-কারাস্ত রাপে উচ্চারণ 


করেছেন ॥ স্বাভাবিক উচ্চারণের রুদ্ধ-মুক্ত দলে লঘ.-গুরু উচ্তারণ-বিন্যাসে তাঁর এত 
যত্ব সত্বেও এই তিনটি প্রধান জটির জন্য ছন্দ কৃত্রিম রয়ে গেছে । তবে এ কথা স্বীকার 
করতে হয়, বাংলা ছন্দে সংস্কৃত গুরু-লঘু সুনিদিষ্ট উচ্চারণ যে রুহদ্ধ-শুস্তঃ দলের 
সাহায্যে আনা সম্ভবপর, রুল্িম গুরুত্বর উচ্চারণের যে প্রয়োজন থাকে না, এই 


সত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি পরবরতীদের বিশেষ করে সত্যযেন্্রনাথের সংস্রুত ছন্দে বাংলা 
পদ্য রচনার পথ সৃগম করে দিয়েছেন । বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ-পরাক্ষায় 
তাঁর এই মূল্যবান সংযোজনটুকুর মৃল্য অনস্বীকার্য । 
॥ ঘ॥ 
সতো্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) 
এই যুগের ছন্দ-বৈচিন্তর্যের দিক থেকে রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্রনাথ সর্বাপেক্ষা 
বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন । মান্র চল্লিশ বৎসরের স্বজ্পায়ু জীবনে যোলঞানি 
কাব্যগ্রন্থের ( চারখানি মৃত্যুর গর প্রকাশিত ) মাধ্যমে তিনি 
মতোন্দ্রনাথ দত্ত 
বাংলা ছন্দে অলঙ্করণ-বৈচিগ্র্যের বিপুল পরিচয় দিয়েছেন । 
বাংলার কাব্যরসিক-সমাজ তাঁকে “ছন্দ যাদুকর' আধ্যায় ভূষিত করেছেন । তাঁর 
সর্বাপেক্ষা কুতিত্ব হল, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষা-ছন্দের আভাষ, বাংলা 
উচ্চারণরীতি অবিরত রেখেও, আংশিকভাবে পরিস্চুট করতে সক্ষম হয়েছেন । 
সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রস্থগুলির নাম ও প্রকাশ কাল নিমুরাপ 8 সবিতা £ ১৯০০, 
স্ধিক্ষণ £ ১৯০৫, বেণু ও বীণা £ ১৯০৬, হোমশিখা £ ৯৯০৭, তীর্থসলিল £ ১৯০৮, 
তীর্থরেণু £$ ১৯১০, ফুলের ফসল $ ১৯১১, কুহু ও বেকা £ 
জি রডিত ১৯১২, তুলির লিখন £ ১৯১৪, মণি মঞ্জষা £ ১৯১৫, 


অভ্র-আবীর £ ১৯১৬, হসন্তিকা £ ১৯১৭, বেলাশেষের গান $ ১৯২৩, বিদায় আরতি $ 


রবীন্দ্র যুগ 8 মধ্যপব ৮৯ 


১৯২৪, কাব্যসঞ্চয়ন £ ১৯৩০, সত্যন্দ্রনাথের শিশু কবিতা £ ১৯৪৫ । 
ভারতচন্দ্র বা হেমচন্দ্র সংস্কৃতের আদর্শে রুত্রিম হস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণরীতি বাংলাস্ব 
খাবার যে চেষ্টা করেছিলেন, সর্বপ্রথম হরগোবিন্দ সেই রীতির দুর্বল ৷ উপলহ্ধ 
করে কেবণমান্র পুদ্ধদলকে দুই কলার এবং মুগ্খ্দতাবে, 
5 এক কলার মর্যাদা দিয়ে, সুনিদিষ্ট হ্স্বদার্ঘ দ্বিন্যাসে বাংলায় 
সংস্কৃত ছন্দের পরীক্ষা করলেন । কিন্ত তিনি লঘু-শুরু সুনিদিচ্ট 
দলবিন্যাসের উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত সংস্কুত শব্দ বেশী মাত্রায় ব্যবহার বলেছেন । 
ম.নক সময়ই ছন্দঘতি এবং ভাবযতিব ন্যুনতম সামঞ্জস্যবোধ অস্বীকার ববেহেন 
গ্রণং বাংলা বহ শব্দের শেষে রুদ্ধদলকে কৃত্রিম স্বরান্ত উচ্চারণে মুস্ত'দ্দদলকূপে 
ব্যবহার করেছেন । ছন্দের স্বাভাবিকতা তাতে বিশেষ ভাবে ক্ষপ্ন হয়েছে । সত্যেন্দ্রনাথ 
হণগোবিন্দের ন্যায়, বাংলা শব্দে সংস্কৃত গুরু মুত্তদলের উচ্চারণ কুঁত্রিম বিবেচনায় 
তুলে দিলেন এবং রুদ্ধ-মুক্ত দলের সাহ'ষ্যে সংস্কৃত গুরু-লঘু" সুনিদিষ্ট দল- 
পনাসের উচ্চারণ পরিস্ফুট করলেন । সেই সঙ্গে হরগোবিন্দের ছন্দের দুবণতা 2 ও 
ঘখাসম্তব পরিহার করলেন । ঠি'ন ০) রুৰদল ব্যবহারে সংস্কৃত অপ্রচনিত শবন্দেব 
সাহায্য তেমন না নিয়ে, প্রয়োজন মতো কুদ্ধণনবহুল দেশঞ্জ এবং শিদেশী শখর 
এনে ভাষা ও ছন্দে সজীবনতা দান করলেন * সাধু ভাষার পখিনতে রুকদলবহুন 
(ণিত ভাষাও যখে্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছেন । ৩) ছত্দের ণনং ভাবে 
£১বিন্যাসে যথাসম্ভব বিবোধ ঘটতে দিলেন না, এবং 0৩) বাংলা রুচছ্ধদন শিক 
একে সংস্কৃত উচ্চারণে র্ুখিম স্বরাণ্ত গাপে ব্যধহারের চেম্টা করনেন না। 
এই কারণেই তাঁর ছন্দ অনেকাংশে স্বাঞাবিক এবং যথাযোগ্য ভাবাণুন ও গতি- 
সম্পন হতে পেরেছে । কুশ্রিম উচ্চারণ যথাসম্ভব পরিহার করলেও সত্যেন্দ্রণা!থ বাংলায় 
সংস্কুত ছন্দের পূর্ণ আমেজ আনতে পারেন নি। তার প্রধানতম কারণ হুল, 
প্রথমত বাংলায় মুক্তদলের গুরু উচ্চারণ নেই ৮_গুরু স্বরধ্বনির সেই বিণি্ট 
সুণধর্মী উচ্চারণভঙ্গি বাংলা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর নয় । দ্বিতীয়ত ঠিনি 
শাংল'য় কনার্‌ত্তে বা প্রসারিত উচ্চারণের দলরত্তে সংস্কৃত ছন্দের বপাদশ প্রয়োগ 
কখতে চেয়েছিলেন । বাংলার এই দুই ছন্দরীতিতে দীর্ঘ পদযতি উ-্চারণের সমস 
নন্ভাবতই পর্বের লঘু যতিভাগে ভেঙে যায়। সংস্কূতের তরঙ্গায়িত দীঘ' যতি- 
গাগেব উচ্চারণভঙ্গি তাতে পরিস্কুট হতে পাবে না। প্রধানতম এই দুটি অসুবিধার 


জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দে বাংলা উচ্চারণের স্বাভ।বিকতা অনেকাংশে আনলেও 
সংস্কৃত ছন্দের “কল্পোলিত' উাচ্চরণভঙ্গি ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। সম্ভবত 


৯০ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


এই বাধা কোনও কবির পক্ষেই সর্বাংশে অতিন্রম করা সম্ভবপর নয় । এই একই কারণে 
ইংরেজি, চীন, জাপানী বা পাশী ছন্দ প্রয়োগেও কবি সেই ছন্দগুলির বিশিষ্ট উচ্চারণ 
বাংলায় ঠিক মতো পরিস্ফুট করতে পারেননি । অংশত কৃতকার্য হয়েছেন মানত । তবে 
অন্যান্য কবির তুলনায় সত্ন্দ্রনাথের কুতিত্ব এখানেই, তিনি সংস্কত বা অন্যান 
বহিরাগত ছন্দের বাংলা রাপায়ণে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতাকে সবার উপরে স্থান 
দিয়েছেন। ভারতচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, হরগোবিন্দ প্রভৃতি পূর্ববতী 
কোনও কবিই এ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। 


এবারে কবি রচিত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত 


উদ্ধৃত করা যেতে পারে ।২*-_- 


উদাহরণ 


(১) পঞ্চচামর ছন্দ £ 


ট শপ ৯ শপ সর জা আস 
মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর র 
সপ্ত শী পর্ণ সপ | উপর পম সর্ট পট রর 


বরণ তোমার তমঃ শ্যামল, 
মহেখবরের প্রলয় পিণাক 
শোনাও আমায়, শোনাও কেবল । 
[ অভ্র আবীর £ সিন্ধু তাণব ] 


(২) মন্দাক্রান্তা ঃ 


পিঙ্গল বিহবল | ব্যথিও নভ তল | কই গো কই মেঘ উদয় হও, ] 


২৬৮৮ স্পর্প সপ স্পি্পি সপ্ত শী শী স্পট শীট শা স্পর শা শী 


সন্জার তন্দ্রার | মূরতি ধরি আজ | মন্দ্র মন্থর বচন কও ;£ 
[ কুহু ও কেকা £ যক্ষের নিবেদন ] 





২*। মুলনুত্রসহ সংস্কৃত পছ্যের অনুরূপ দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা হল। তাতে উভয় দুষ্টান্তেব 
উচ্চারণগত সাদৃগ্ঠ ও পার্থকা সহজে ধর! পড়বে আশ! কর! যায়।-_ 
(১) প্রন ণিক। পদদ্বয়ং বদন্তি 'পঞ্চচামরম্” [ ছন্দোমঞ্জরপা ১৫১ লত্র] 
যাহার প্রতিপদ প্রমাণিক। ছন্দে [প্রমাণিকার প্রতিপাদ যথাক্রমে জ (৯৮-:১৮), র (৮৮১৮১), 
ল (৮), গ (--) গণে রচিত ] ছুই পাদে গঠিত হয় তাকে “পঞ্চচামর' ছঙ্গ বলে। যেমন-__ 
সপ শপ সপ সে ৯টি আস সরি | আপ | পপ আস সপ্ত আপ | উপ আস | সি 
হরদ্রমুলমণ্ড পেবিচিত্রর ত্বনির্সিতে 
লনদ্বিতানভ্ষিতে সলীলবিত্রমালসম্‌ । 
সুরাঙ্গনাভবল্গবী করপ্রপঞ্চচামর-_ 
স্কুরংসমীরবাজিতং সদাট্যতং ভজামি তম্‌ ॥ 


[ ছান্দোমপ্রীরী ১৫১ শোক উদাহরণ পু১৩ জা] 


রবীন্দ্র যুগ $ মধ্যপব' ৯১ 


(৩) মালিনী ॥ 
আগ বগি সর্ট আর্ত আগ উজ সপ জি 
উড়ে চলে গেছে বুল্বুল্‌। 
625:55522 525 
শুন্য ময় স্ব ৪৫ পিঞজর। 
ফ্রায়ে এসেছে ফাঞ্গুন, | 


যৌবনের জীর্ণ নির্ভর । [কুহ ও কেকা ঃরিস্তণ) 
(৪) রুচিরা ঃ 


আর্ট সপ | টি | উপ ১ আর্ট আপ | স্পা স্পিশিশশ | সির শা সর্ট 


তখন কেবল | ভরিছে গগন | ন্তন মেঘে, ] 


কদম কোবক | দুলিছে বাদল | বাতাস লেগে ॥ ? 


[ কুষ্চ ও কেকা £ ঙখন ও প্রগন ] 





(২) এন্দাকান্তা'্বধিব সনগৈর্মো ভনৌ যদ মম ( ছন্দোমগ্বী ১৬৪ তত্র) 

মাভাব প্দগুলি ক্রমশ" ম (-----)0, 5 (২৮৮ ),ন (৯৮৬) গ (0) গ(-), ষ 
(_--), ম (২---) গাণ গঠিত হয “ব* প্রথমত চত্ুর্থাক্াব গবে যঠাক্গবে তদনগুব 
*পমাঙ্গবে যতি থকে তাকে মন্দারন্ত। বলে। মেমন - 


উজ তি আল সি সত সপ ৯৮০ পরি শপ ২৬ ২৯ 


পঞ্াননো নভল দযিহাা লনিতাঅধনাগী। 
ভয় 15নাম্বব শলমধযা [হা যিবন প্রবরক্ম ] [পণগমেন ৩ শব] 
(*) নম নমঘমমত৬ষ 'আনিনা' ঠেগিলি|2% 1 হাশ্দামগ্ীণী ১১৭৮৪) প্রতি 1 মণ।৭তম 
(৮৯) ন/৮-১)ম (---)য€ --),ম €&০--)খণ পাব!লন “বা শগাযাধ 
“মাগার «ব মপম।শবে সতি পডনে মালিনী? ছন্দ হয়| মেমন 


প্লিস | শট | আপি উস্পর্টি | শপ সর আট শপ | পর্ণ আআ গাও জজ 


সুগম দনু তত চচ্চ্টাপীন কৌমেয নাসা 
কচিবশিগিশিগিগ্ড | বন্ধধন্মিগাশা [ছন্দোমপীবী পু ৮2] 
(*) জো সলৌ গিতি কচিব। চতগ্রাহঃ | [ছন্দোমলবী ৯৬ ত্র] 
মে ছন্দে প্রতিপাদে রমশং জ (২৮-:২৮),ভ (--২:),স (১৯৯৮-),ল (শা) গ €০) 
ণণ গ17ক এবং মশাক,ম চতর্থ ও নবম অক্ষবে মতি প্ডে তাকে কচিব। ছন্দ বলে | যেমন-_ 


স্পা শর শি আর পি সপ পরী পপ পার্টি স্পস্ট সরি আত সা | পেস সা সর ৯ সসপার্টি আপি সপ এ পি শট রি পপ 


পূনাতু বোহবিবত্তিবাসবিশ্রমীযপবিভ্রমন| ব্রজকচিবাজনান্তবে। 
ণমীর ণোরঘাসিতলগঠানুরালগো।যদা মকা বল তমাল ভূকহ:॥] 


[ছন্দোমগ্রনী পু ৭১] 


৯২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


(৫) শান্দুল বিক্রীড়িত £ 
সিহ্বর গোল 
মেঘে ভিড়ল আজ, 


সি উপর সির জর 


গর জে বাজ, | 
জসস এ। পা আট শপ 
বিদুযুৎ বিলোল-_ 
ল্তঙগ চোখ! 
বঞ্ঝার দোল 


সর্প উপ ও উট ভরি 


সারা স্ৃষ্টি ময়,_- 


সপ্ত উপ | পপর শপ 


জাগে প্রলয়। | 
তাগব বিভোল্‌্__ 
ছায় দুলোক।] 


[ কাব্যসঞ্চয়ন £ বিদ্যুৎবিলাস 
(৬) তোটক ঃ 


পরপর | আত চটি পি শস্পপপ পপর | পরি | জস 


আমি চলব কি, চললে যে ক্ষুল মাড়াব। 
শেষে সাধ করে ভুল করে দিক হারাব ॥ 
[ অন্তর আবীর $ জাফরানের ফুল 


সপর্ট আপ শশা 


(৫) মর্ধ।াশৈর্মপজন্তত1ঃ সগ্ডরবঃ শাদুলিবিন্বীড়িতম্‌। [ছন্দে।নপ্তারী সুত্র ১৮৬ ] 
যাহার প্রতিগাদে মে ম (++), স (২৮ -), জ (৯৮-:৮), স (৯৮১৮-)১,ত (27. 
ত (-- ১), গ (-) গণ থাকে পবং যগাকমে দ্বাদশ ও সপ্তম।ক্ষরে যতি গড়ে তাকে 'শাদুনি 
বিক্লীড়িত' ছনা বলে। যেমন__ 


গোবিন্দ প্রণমোত্তমাঙ্গ রসনে |তং গো যয়াহুশিশং 

গাশী পুজয়তং মনঃ স্মর পদে। তশ্যালয়ং গচ্ছতম্‌। [ছন্দোমপ্ররী পু ১৩, 
(৬) বদ 'ভোটক' মদ্ধিসকাবধুতম্‌। 

যে ছন্দে ক্রমশ; চারিটি স(---) গণ থাকে, তাকে 'তোটক' বলে। যেমন 


টপ পর ও ইউ টি আজ জা রগ ইউসি জা 


প্রণমামি শিব শিব কল তক্কম (শঙ্ষলানাের শিলক্টোন | 


এআ? উর রা? জার কি রা 


রবীন্দ্র যুগ ঃ মধ্যপর্ব ৯৩ 


(৭) বিদ্যুন্ালা £ 


ছিপখান তিন দাড় 


তিনজন মাল্লা 
চৌপর দিন ভোর 
দেয় দূর পাল্লা । 
[ কাব্যসঙ্কয়ন £ দূরের পাল্লা ] 
[ চরকার গান' কবিতার্টিও “বিদ্যুন্ালা' গুন্দে লিখিত বলা যেতে পারে ] 
(৮) গৌড়ী (2)-গায়ন্ত্রী £ 


পপ উউজর্চ স্পা পিষ্পর্ট পি সর্ট সর 


জয় করি! জয় জগতপ্রিয় 


রর এপ শা সর্ট চি ০ ০ উর ও ৮ 


বরেণ্য হে বন্দনীয়! 


টি পপ | আরা পপ আহার টি আর ০2০০০ 


অগম শ্রুতির শ্রোগ্রিয়! জয়! জয়! 


টির সে. সদ শা স্পট পি 
প্রাণ -প্রণবের দ্র্টা-নব! 


শা শী সিস্ট রি শপ আর্ট 2 


গানসে অ সপন তব 


অস্ত সমু ন্তব। জয়! জয়! 
| কাব্যসঞ্চয়ন ঃ শ্রদ্ধা হোম] 
উদ্ধত কবিতাগুলিতে কবি সংস্কৃত ছন্দের লঘু-গুরু দলবিন্যাস-রীতি বক্ষা 


কবেছেন,_ তবে এই লঘু-গুরু বা এক কলা ও দুই কলা উচ্চারণে কলার বীতিন 


(৭) মে। মে] গো গে “বিছুম্মালা। | 
যে ছনেব প্রতিপাদে ষখাকমে ছুটিম(- -)গণওছুটিগ (-)গখখাকে তাকে 
বিদবন্সান। বলে। 


ঘেমন__ "বা দোবঘী বিছান্ালা বহ্শ্রেণী শারশ্চাপঃ | [ ছন্দোমধীব' ২ পু ২৮] 

(৮) 'শাষনী' পাটীন তন টৈপিক সুশেব সংস্কৃত ছন্দ। প্রতিপংক্তিতে আটটি দল (কদ্ধ মুক্তেব 

শনিদি্টত| নেই ),_ এব ত্রিগাজজতে এক এক খোক। সত্যেন্রনাথ 'গোঁডী' বীতি উদ্ভাবনে 
তশীয পংক্তিতে নয দল প্রথম ও দ্বিতীষ পংগিতে আট দল বেখেছেন। 


৯৪ আধুনিক বাংলা ছর্্দ 


মৃক্ত ও ক্ুদ্ধ দল প্রয়োগ করে আধুনিক বাংলা ছন্দের উচ্চারণ-হাভাবিকতাও 
পাশাপাশি রক্ষা করেছেন । ২১ এ প্রসঙ্গে “ছান্দসিকী' লেখক 
দিলীপকুমার রায়ের 
মন্তব্য সত্রীদিলীপকুমার রায়ের একটি মন্তব্য বিচার্য । দিলীপকুমার 
তাঁর “অনামী' কাব্যগ্রন্থের একটি পত্রে লিখেছেন-_ 

“,**সংস্কৃত গুরুস্বর অতি অপূর্ব কল্লোল আনে । কিন্ত কল্লোল সত্যন্দ্রনাথ 
বুঝতেন না। তাই তিনি স্বরমান্ত্রিকের (কলারত্ত ) যৃগ্মধ্বনিকে (রুদ্ধাদল ) 
সংস্কুতর দীঘ স্বরবর্ণের বদলী হিসেবে চালাতে চেয়েছিলেন । কিন্তু 
বলুন তো তাতে কি সংস্কৃত ছন্দের প্রতিরাপটি এসেছে £ ঠাট এসেছে মানি, 
কিন্তু উদাভ্তধবনি-_-ডমরু রোল-__গান্ত্য £-_-আসতেই পারে না। কেন 
পারে না? কারণ সংস্কুতের দীঘ-স্বরবণে'র দরাজ আওয়াজের পরে ওর 
অনেকখানি সৌন্দর্য নির্ভর করে ।...আমার কেবল দুঃখ ধৈষ্ব কবিদের 
তথা ভারতচন্দ্রের দীঘস্বরপ্রীতি আমাদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হতে বসেছে 
বাংলা যুগ্ধ্বনিগুলির নানারকম ফুলঝুরির চটকে 1...আমি একথা বলছি 
শুধু এই জন্যে যে সতোন্দ্রনাথের যুগ্মধ্বনি দিয়ে সংস্কৃত গুরুস্বরের 
ওজন রাখার চেম্টাকে আমি বঙ্ক্যা মনে করি। ওতে সংস্কৃত ছন্দের 
“সিংহের” সেই শরীর লাভ হবে যাকে খানিকটা সিংহের মতো দেখালেও 
সংস্কৃত সিংহবীনপমনিত হবেনা-_-সহজেই ৩াকে গাভীতে ভক্ষণ করতে 

পারবে ।” ও 
[ কজপনাক্ুমারবে লেখা পন্রগচ্ছ $ অনামী ১ম সং. প্ু৪০২-৯৪ ] 
এখানে পিণীপক্ুমার বাগ্কের প্রধানতম বস্তব্য হল, সতেন্দ্রনাথ কুদ্ধ-মুন্ত দল 
ব্যবহারে যেভাবে বাংলাদন্দে সংগ্কুতের লথু-গুরু সুনিদিষ্ট উচ্চারণ আনতে 
চেয়েছেন তাতে আকুতিগত বা বহিরঙ্গ রূপ ফুটলেও, সংস্কৃত ছন্দের গুরুস্বর 
উচ্চারণের প্রক্তিগত চমৎকারিহ প্রকাশ পাবে না । ফলে তার এ-ছন্দ একান্তই 
নিস্পাণ হয়ে খাকবে । একথা অবশ্য স্বীকার্য, রুদ্ধদলের গুরুধবনি আর দীঘস্বর- 
মু্দলের গুরুধবনিতে পার্থকা রয়েছে । প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উচ্চারণ 
অনেক বেশী সুরাশ্রয়ী। যেদিন থেকে বাংলা ছন্দ “আধুনিকতা “র মর্যাদা পেয়েছে”_ 
সেদিন থেকে ক্রমানুয়ে তার ধ্বনিগত সুর-প্রাধান্য কমে এসেছে । বৈষ্ণব গদাবলীতে 





শপ আশি শপিপাশ 


২১। এস্ডাডাঁও কবির 'চণ্তৃষ্ট' (গগনে গগনে নীল শিবিড় ), “অনুষ্ুভ' (আত সংসার ব্যথায় 
কদছে ) ও “ছালিকা' (আছর গুক অর্ধেক ধরার ) ছন্দে রচিত কবিতার নিধর্শন মিলছে । --ণসব 
কশিতাতিও তিনি বদ্ধ মুক্ু দলের নাহাযে লঘু গুল, গণ-শিচগ নক্রম রঙ্গ করেছেন। 


রবীন্দ্র যগ $ মধ্যপর্ব ৯৫ 


লঘ্‌-গুরু উচ্চারণ ছিল, কিন্তু সেগুলি মূলত কীর্তনগীতি হিসাবে গীত হত। 
ভারতচন্দ্রের বিশুদ্ধ সংস্রুত উচ্চারণের বাংলা ছন্দ আধুনিক 
মন্তব্যের সত্যতা বিচার 
বাংলা পঠনরীতিতে নিতান্তই কৃত্রিম মনে হবে । এই কারণেই 
বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারে কোন কবিই ঠিক সফল হতে পারেননি । 
দিলীপকুমার যে অভিযোগ এনেছেন, “কল্লোল সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন না” সেকথা 
ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো সংগীতে মুত্তদল-স্বরধবনির দীর্ঘ 
উচ্চারণ তিনিও এনেছেন ! যেমন-_ 
চলে ধীরে! ধীরে! ধীরে! 
অনিবার ম্বদুধারা ঘিরে ঘিরে ধবণীপে ! 
ধীরে ! ধীরে! ধীরে! 
খর নৌদ্রে বায়ু মছে, ভূলে ত্বালা, 
টির স্বপ্নে, রহে চম্পা চির বালা; 
তনু আলা চলে যাত্রী, ওড়ে ধলি ঘরে ফিরে । 
ধীরে! ধারে! ধীরে! 


[বিদায় আরতি £ বৈশাখের গান ] 


এমনকি প্রয়োজন মতো কোন কবিতায় দীর্বঘতি স্থানে (পংক্তি শেষে ) দ্বিমা্রিক 
উচ্চারণে মস্তদল বাবহার করেছেন । আধুনিক উচ্গরণের স্বাভাবিকতা (আরুন্তির 
স্বাভাবিক পঙনভঙ্গি ) রাখতে গিয়ে সতেন্দ্রনাথ ছন্দকে সুরাশ্রয়ী করা সঙ্গত মনে 
করেননি । ঠিনি বঝেছিলেন অন্য ভাষ।র ছন্দ স্বীয় মাতৃভাষা আনতে হল, শিভস্ব 
ভাষাছন্দেব গুল উচ্চারণ-প্রকুতি ক্ষুগ্র না করেই আনতে হবে। নাহলে পাকের 
অভ্যন্ত 'দিনিগত প্রত্যাশাবোধ হ্ষপ্ন হবে, এবং তাব ফলে এই বিভাষার ছন্দ বাংলায় 
আমদানর আসল উদ্দেশ্যই নম্ট হয়ে যাবে। সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি সর্বাংশে 
বাংলায় তিনি আনতে পারেননি ৮_বিস্ত জোর করে তেমনটি আনতে গিয়ে যে 
আধুনিক বাংলা ছন্দের উচ্চারণগত স্বাভাবিকতা, সজীব প্রাণধর্ম নষ্ট করেননি, 
বাংলাছন্দকে প্রত উচ্চারণের কুব্রিমতায় রূপান্তরিত করেননি সেটিই তাঁর প্রধানতম 
কুতিত্বের পরিচায়ক বলতে হয় । 


সত্ন্দ্রনাথ সংস্রুত ব্যতীত ইংরেজি, ফরাসী, জাপানী 
বা বিদেশী উন প্রভৃতি ছন্দও বাংলায় আমদানি করতে গিয়ে এই একই 
বাবহ|র 


রীতি গ্রহণ করেছেন। ভার এপিয়ানোর গান কবিতাটি এ 


৯৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


প্রসঙ্গে উল্লেখবোগ্য 1--. 


তুল্‌ তুল্‌ | টুক্‌ টুক | 


ট্রোকী পর্বভাগ টুক্‌ টুকু তুল্‌ তুল 
কোন্‌ ফুল | তার তুল | 


তার তুল | কোন্‌ ফল্‌ ££ 
[ কাব্যসঞ্চয়ন £ পিয়ানোর গান ] 
ইংরেজী ট্রোকী পর্বভাগে (দ্বিদল পর্ব £ প্রথম দলে প্রস্বর ) কবিতাটি পাঠ করা যেতে 
পারে। সেই সঙ্গে কবি চতুর্মীন্রা কলারতের পর্বভাগও রক্ষা করেছেন । 
“সিংহল' কবিতাটি স্কটের “০916 [,001)11)521-এর ছন্দে লিখিত বলে কাব 
জানিয়েছেন । উভয় কবিতা থেকে বয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধত করছি । 
স্কটের ০11 [,0011117%21 থেকে” 


আআ সর্ট | পর রর পট | পর সণ | সপ . 
€) ১০1 | 10011111৬07 | 13 ০010 000 | 01 1110 ৬০১1, 
রর ্গ আপ | সর ০০ 


71000181) 811 | 0105 8০911 091 171৭ 900০৫ | ৮429 (100 ০০১ 
০৪06 4৮100 52৮০ | 1013 6909 0108 | 5৬/01 116 ৬/6? | 


100110৬01 [০01১ 1720 11016, 
ও পিংহল পু 
কবিতা 110 10900 ] &11] 01118171710, | 8110 176 7006 1 211 81010, 


৩০ 91011 | [01 1110০, | 0170 50 09,011 | 16০৭ 11] ৬11, 
[11616 1701 ৬০1 ৮/0৩ 10181 | 110 1176 90010 1 1001111৬111 
[ 1,090171101 1909 17610185015 : 191 91181170 : 17107) 
5০০1 2১০0০101081 ৬0115: 0 0. 0. 1.0010170171] 
সতজ্যেন্্রনাথর দিংহল কবিতা থেকে” 
ওই | সিংহল দ্বীপ | সুন্দর শ্যাম, | -নির্মল তার | রূপ, £ 
তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল, কর্পর কেশ-ধ্প ॥ 
আর কাঞ্চন তার গৌরব আর মোন্তিক তার প্রাণ, 
আর সম্বল তার বৃদ্ধের নাম, সম্পদ নিব্বাণ। 
[ কাবাসঞ্চয়ন £ সিংহল] 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপর্ব “ ৯৭ 


সতোন্্রনাথ স্কটের কবিতাটি থেকে দলসংখ্যার হিসাবটি নিয়েছেন 1২২ অতিপব 
ইংরেজি কবিতাটিতে নেই, শুধু চারটি পর্ব আছে। সতোন্দ্রনাথ চারটি পর্বের 
অতিরিক্ত প্রথমে একটি অতিপবে'র প্রস্বর-স্পন্দন রেখেছেন । 10018111৮81 
কবিতাটিতে [8177010 (১৮ )-মিশ্রিত /১71508650 (১৮১৮ 2) পবভাগ আছে। 
সত্যেন্্রনাথ কবিতাটিতে অতিপর্ সহ ২।৬।৬।২ মানার পবভাগে কলারত্ত 
রীতির ব্যবহার করেছেন । সমগ্র কবিতায় মান্র দুটি অতিপবে' মুন্তদল ব্যবহার 
করেছেন । তাছাড়া সব' ক্ষেত্রেই রুদ্ধদল দিয়েছেন। অতিপবে' এবং পব-সৃচনায় 
রুদ্ধদলের স্পন্দনে আংশিকভাবে ইংরেজি প্রাগ্থরিক উচ্চারণের অভাব প্রণের চেষ্টা 
করেছেন অনুমিত হয় । 

এই প্রসঙ্গে 'তাজের প্রথম প্রশস্তি” কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ম্ল 
ফাসী ছন্দের অনুকরণে রচিত বলে কবি জানিয়েছেন । সম্ভবত ফাসী' “মোতাকারিব' 
ছন্দের একটি ধারায় €ফউলুন ! ফউলন | ফউলুন | ফোল, ) কবিতাটি রচিত 
হয়েছে। এখানে প্রথম ছন্দের চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি 1 


৬০ সি রগ ৯ম আর 


আর ও উপ সপ 


জগৎ সার! | চমৎকার ! | প্রিয়ার শেষ | শেষ 
ফাসাঁ মোত!কারিব অমল ভায় কবরছায় তনুর তার তেজ! 
*ন্। প্রয়ে।গ 
উজল দিক ! শোভায় ঠিক স্বরগ-উদ্যান, 
সদাই তর্‌ স্বাস-ঘর- ষেমন প্রেম-ধ্যান ! 
[ কাবাসঞ্চয়ন ঃ ত্যাজের প্রথম প্রশস্তি ] 
কবি গোলাম মোস্তাফা এই রীতির মোতাকারিব ছন্দের বাংলা উদাহর়থ দিয়েছেন,_ 
সরাব নাও, | গজল গাও | মাতাও মন | দিল, 
নূপূ্র ঘায় | মুখর হোক । হাদয় মন্‌ | জিল.। 


[ প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ ঃ গু ৪৬-৫৭] 


১২। 00078 1.001)11৬81 কবিত'ংশের প্রথম ও ষষ্ঠ পংক্তির বিকল্প ছন্দ-বিশ্লেষণ £ 


সি আগ বব রি 


১ম 0 9০010 10 | ০1721 | 15 ০0119 08% | 06 06 631, 


সস বআগ জগ রি সঙ সঙ্গ: 


৬ষ্ঠ 11066 নি ] ৪৪ 10121 | 1110 005 50018 | [০০111৬21 
অনুমিত হয়, সতোন্্রনাথ কবিতাটিৰ প্রথম ছন্দ-বিপ্লেষণরীতিই যথাসম্ভব অনুসরণ 
করেছিলেন । এমন বদ্ধদল সর্বস্ব চনে নৃতনত্ব ধাকলেও অতান্ত কৃত্রিম 'ও আয়াসসাধা, সে বিষয়ে 
ননোহ ন[ই | 


৯৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 

কবিতাটি পঞ্চমান্্লাপবিক কলারত্ত €৫16161২ ) অথবা শ্িদল সমন্তি দলরত গর্বে 
স্থচ্ছন্দে পাঠ কবা যায়। তাছাড়া, কবি প্রতি পর্বের রূদ্ধ-মুত্ত দলবিন্যাষেও সুনিদিষ্টত। 
রেখেছেন দেখা যাচ্ছে। 

“তীথরেণু' এবং “অন্তর আবীর” কাধাগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ 
যথাক্রমে “তান্কা' এবং “তান্কাসপ্তক' ও এবকালী” নামে 
একই স্তবকবন্ধের তিনটি কবিতা লিখেছেন। তান্কাসপ্তকের একটি স্ুবক এখানে 
তুলছি,_ 


জাঞ্চানী তানকাসপ্তক 


স্পা শত ৬ আর 

অশ্ুর দেশে। 

সা পি | সপ | স্পর্টি উপ সর্ট সা উর 
হাসি এসেছিল ভুলে! 
সে হা সিও শেষে 


মরণে পড়িগ ঢুলে। 


অশ্ুত সাযব- কুলে। 
[ অন্র আবীব ঃ তানকাসপ্তক ] 


কবি নিজে জাপানী তানকা ছ'ন্দাব্ধ সম্পর্কে লিখেছেন 


“এই সমস্ত কবিতা পাচ পংস্তি্র 'মধিক দীগগ হইবাব নিয়ম নাই । 
যুবোপীয পশ্ডিতেরা ইহাকে জাপানী সনেট নামে অভিহিত করিয়া 
থাকেন, জাপানী ভাষায় এইগএলিকে “ভানক।' বলে। তানকাব 


পান্পংন্িতে সাধাবণত এক এশটি মাত্রা খাকে। 


[ ১৯৯৮, বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে “তানক।' প্রবন্ধ দ্র. ] 


কবি আলোচ্য কধিতা দুটিতে যে কলারন্ত বীতিব ৬৬।২া৬৬1৬।২ পর্ব-পংতি? 
বিভাগ কবেছেন এবং তিনটি পংক্তি শেষে (এবং প্রথম দুই পংতিগ্ব পবশেষে ) মিল 
দিয়েছেন তাব ফলেই কবিতাটি বাঙালী পাঠকের শুতিবোধকে তপ্ত করেছে । 


চীনা ভাষায় একদল শব্দে (1701709-551101010 ৬/01৫ ) 


একদা শর হন্দ বচিত হয়। সতোন্দ্রনাথ তাব অনুকবণে আলগ পাপ? 


শষ 
৯ প! চল ভল্দ লনা কপেছেশ। যেন 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপর্ব ৯৯ 


০ সপ ক 


এটি 


শিষ কে £ যায় গো | আজা 
তার কিভিন্গা ঘর? 
দুখ সে তার কি পর ঃ 
চাদ সে তারকি তাজ 
[ ছন্দ সরস্বতী ঃ ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ ] 
এখানে রুদ্ধ এবং মুক্ত দলবিন্যাসের সূনিদিষ্টতা এসেছে এবং প্রতি তিনমান্রায় ( উপপর্ব 
বিভাগে ) যতি স্পষ্ট হয়েছে £ উপপবিক দ্বিদলযতি-ভাগে প্রথম রুদ্ধদলটিতে প্রাস্থরিক 
উচ্চারণ ফুটে উঠেছে। সমস্ত পংজ্িটি ৩ £ ৩1২] যতিবিভাগে আট মান্ত্রার কলারুত্ত 
বীত্ির (অথবা, ২২1১] দলরৃত্ত রীতির ) হুন্দে রচিত হয়েছে । 
গুজরাটি অজনী ছন্দের২৩ ভ্তরকটি নিদর্শন দিয়েছেন কবি ঃ 
স্বরগের সন্দেশ | তুই যে শোনাস্‌ রে, 
দেবতার গান মোর আঙিনায় গাস্‌ রে । 


গুজবাটা আজনী ছন্দ 


ভাবরস চন্দনে মন যে ভিজাস্রে 

তই সধা মৌচাক রে। [ মণিমঞ্জসা £ খোকা ] 
এটি বিশুদ্ধ কলার্ত্তে, 818118181 মান্রাভাগে রচিত । তিনটি অনরূপ ষোড়শ মান্রক 
পংস্তিঃর পর দশ মান্রার একটি ছোট পংজ্ি এনে চতুস্পংভ্তিক স্তবক রচিত তয়েছে। 

প'ক্তিশেষে 'রে' একম্ক্জদল শব্দটিকে দীর্ঘ (দ্বিকলারূপে ) উচ্চারণ করেছেন । 
সতোন্দ্রনাথের এই জাতীয় সংস্কৃত এবং দেশী ও বিদেশী লঘ্‌.-গুরু বা প্রাস্বরিক- 
অপাস্বরিক ছন্দকে মোহিহলাল “হসন্তপ্রাণ মান্ত্রারন্ত' নাম দিয়েছেন। আলোচ্য ছন্দ 

সম্প,কি ভাঁর প্রাপঙ্গিক মন্তুবা এখানে উল্লেথ করা যেতে পারে ।__ 

৭ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের “হুসন্তপ্রাণ মাঙজারত্ত' সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক 
হানে কবি । সন্যোন্দ্রনাথ এই হসন্তযৃত্ত অক্ষরকেই (যথা তম, দের সর, 


১*। গপ্বাটা আজনী হল, ৮1৮1] ৮।তা ৮1৮] ১৭] মাত্রক চতষ্পণক্িক স্তবকবন্ধ। যেমন, 


(আল শা আতা পপর ও পরা পরার 


শাগোমালা আমু খত।।। 
হই মালা দোদীআ তুা।। 
বণবণ্দে লভাবে লুতা। 
জাবুকা। হাব । 
ণটি লঘু গুক উচ্চাশেব কলপানুত্ব বীতিতে বচিত। সতোন্দ্রনাথ আধুনিক কলাবৃত্তের উচ্চারণে 
৭এনোবধকে ণনেন । আগ জনী ভিন্টী ও মাবাঠগীতে পচলিত আছে । 


১০০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


নার্‌ ) গুরু এবং সকল স্বরাস্ত বর্ণকে (যথা-_তা, কে, কি, প, স) লঘ 
ধরিয়া বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের অনুকরণে, মান্রাবত্ত ছন্দ রচন৷ 


করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা ছড়ার ছন্দ নয় বটে। তথাপি কথ 
বাংলা ভাষায় উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই- -আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকেঃ 


মোহিতলালের মস্তবা 


কাজে লাগাইমা, তিনি এক নতন হন্দধবনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 


ইহার ফলে, বাংলা কবিতায় যে অভিনব ধ্বনিবৈচিন্র্য ঘটিয়াছে, তাং 
অতিশয় শ্তিসখকর এবং শিক্প হিসাবে উপভোগ্যও বটে। ফিন্ত ঢৈ 


ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা "চিন্রকাব্য*' রচমাই সম্ভব 
কারণ, বাংলা ক।ব্যের উচ্চারণে আদ্য ঝোককে কোনক্রমেই আর কোথা; 
সরাইয়া লওয়া যায় নাঃ এজনা গুরু-লঘ্‌ স্বর সম্মিবেশকালে, সেই ঝোকবে 
লঙ্ঘন করিয়া-ছ্ন্দের আবশ্যকমত, যে কোন স্থানে স্বররদ্ধির ব্যবস্থ 
করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কুন্তিম ধ্বনিচাতর্থই প্রধান হইয 
উঠে,-_ কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষ হয়। 

[ বাংলা কবিতার ছন্দ (২য় সং) ঃ পু ৬৮ 


এককালে গ্রীকে এবং পরে ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চান্তয কাব্যসাহি-ত্য পাটা 
কবিতা (170811161] 0০9617% ) রচনার রেওয়াজ ছিল । সত্যেন্দ্রনাথও নিব 


দৃষ্টিগ্রাহ্য কিছু প্যাটার্ণ কবিতা লিখেছেন । তাঁর “রাজ 
গ্রীক 981805 ব| 


বেদঠমক চন্দ রামমোহন" এবং “দিপ্বি জয়ী” ক্বিতাদুটি গ্রীক 3811)099 ব 


বেদীডুমক ছন্দে রত বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রীক কাবে। 
উচ্চারণ রীতির সঙ্গে এর কোন সম্পক নেই । কেবলঙান্ন বহিরঙ্গ পংত্তিত্সজ্জায় 
কবিতাদ্বয় যক্তবেদীর আকার লাভ করেছে । মূলত এটি মিশ্ররস্ত রীতির অসমা, 
পংত্তিগ্বন্ধেব প্রবহমান ছন্দে রচিত । যেমন, 
তোমারে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায় 
তব শ্রাদ্ধ দিনে বঙ্গ। চিত্ত তার ধায় 
তোমার সমাধিতীর্থে, হে মনস্ী ! নিতা সমরণায় ! 
শবা বঙ্গে তমি গুরু, ব্রহ্মনণিষ্ঠ ! ওহে সত্প্রিয় ! 


আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাচঢালে স্দেশ, 
অথহীন নারীহত্যা পাতকের শেষ 


করিলে, বাচাতে বহু প্রাণী 
মক্ত্বলে মক্জি দিলে আনি 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপর্ষ ১০১ 


বেদান্ত, কোরান, বাইবেল 
মিলালে তুমি হে অবহেলে 
নবধূগ প্রবতিলে তুমি 
উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি । 
উচ্চে ধরি তক তরবার 
বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার ! 
কীর্তি তব কীর্তনীগ্ন প্রতিভা অস্তত ! 
বিশ্বে মহামিলনের তুমি অগ্রদূত, 
যুগ যৃগন্ধর রাজা! রাজপজা প্রাপ্য সে তোমার 
মরিয়। মিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত আপনার 1২৫ 


[ অন্তর আবীর £ রাষমোতন স্মরণে ] 
পরবতী! “দিগিজয়ী” (অভ্র আবীর ) কবিতাটিও অনুরূপ পংক্তিবন্ধে লিখিত, 
সেখানে শেষের দিকে আঠারো মান্রার পংজ্তি চারটি আছে ।-_অর্থাৎ বেদীভূমিকে 
আরও দৃঢ় করেছেন কবি। এই পর্যায়ে “কুহু ও কেকা" কাব্যগ্রন্থের ্রীগ্মের সুর" 
কবিতাটির নাম করা যেতে পারে। চতুক্ষোগারুতি পংত্তির্- 
চনের ছবি আকা 

বিন্যাসে দুইমান্া থেকে চব্বিশমান্ত্রা পর্যন্ত পংজ্ি-পরিসরে 
বারো পংক্তিতে স্তবক সাজিয়েছেন ।২৬ সে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় কবিতার 
ভাবযতি ও হবন্দযতির বিরোধ জ্পন্ট হয়েছে, ছন্দ দুর্বল হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ছম্দ- 
মিলের মাঝে মাঝে রেখাচিন্তর আকতেন | সতোন্দ্রনাথের এ কবিতাগুলিকে সেই 
পর্যায়তুক্ত করে দেখা যেতে পারে ।_মিশ্ররত্ত রীতিতে লিখিত কবিতায় “চিত্র সাদ” 
কিছু হয়তো আছে, তবে সেটি চিন্র-সান্দর্মেব আলোচনাব বিষয় । “ছন্দ যাদুকর" 
কবি এখানে কিছুটা স্বকীয় ছন্দোধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সে কারণে ধবনিসৌষম্য 
বিচারে কবিতাগুলি সর্বাংশে সফল হত পারেনি ।-_- 
সত্যেন্দ্রনাথ শুধু সংক্কুত এবং অন্যান্য দেশী-বিদেশী ছন্দ প্রয়েগ করেই সম্ভষ্ট 
থাকেননি, তিন রুগ্ধদল বিলাদের দ্বানা বাংলা ছন্দের 
ধা নতুনতর ধ্বনিতরঙ্গও স্ুষ্টি করেছেন: হিঙিন্ন যতিব্ভাগেৰ 
এবং প্রান্বরিক উচ্চারণের দ্বারা, রুদ্ধ ও মুডদলের সুনিপিষ্ট 
বিন্যাসের দ্বারা বাংগ। কলারত্ত এবং দলবৃত্ত ছদ্দের ধবন্গন্দনগত এশবর্ষনদ্ধি 
২৫। কবিতাটির 'বেদীভমি'র আকুতি চাৰ” (শে বেখ। টানলেই ধবা পড়ে। 


২৬। 'গ্রীদ্মের তব" কনিতাব চডঁফোশ আপনি ৯ বেল করি ভিলৌব তগোব কিতাব কের 
শ্মবণ কনে দেয়। 


১০২ আধুনিক বাংল। হদ্দ 


করেছেন। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথও যে অনুরাপ পরীক্ষা করেছেন পূর্বেই আমরা 
দেখেছি । এখানে সত্যেন্্রনাথের কবিত। থেকে কলারন্ত বীতির কয়েকটি উদাহরণ 
দিচ্ছি, -_ 


1 ॥ 11 ॥ | 1 | | 11 


জা? শপ পপ পর্ণ সপ পা সর 


(১) ঝণা!|বঝর্ণা!| সুন্দরী! ঝণা! 7 
| | | 1 | | । 1) 1 || 


সর্প সপ্টা উপরি স্তি তপশ  ৬প্তি উপ গস পর উপ জপ ৯৩ 


তরলিত|চন্দ্রিকা!|চন্দন-|বণা!! 
| | । ॥ 1) 111 1॥ || 


সপ পে উর আজ ক বত জগ পপ উরি 


অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্থণে, 
1 1 1 71111 01111711111 


স্পর্ট বকর পপ  উটি বউজগি সর্প উস ওল উর পরত শপ | পি 
গিরি মনিকা দোল কুত্তলে গে, 
1 1 1 । 10111 1 1 1111 0 


সি রত জরি | সল্ট ০ রণ সস ইরা উর পর সপ্ত সি সপ 


তনুভডবি যৌবন, তা-পসী অপণা! 
| || 


সপ. 


ঝ থা [ বাবাযসঞ্চমন £ ঝণা] 
চতুক্ষল পর্নভাগেো এ-ছন্দে পয়োজনে কবি মুভ্তদলের শুক দ্বিবলা (1) উচ্চাবণ 
গনেছেন। বছদ্ধাদলেব বছল ব্যবহাবে ছন্দেব ধানিতবঙ্গ উদ্বেতি” হয়েছে দেখা 
যাচ্ছে । চহ্ক্ষল পবভাগেব আবও বৈচিন্র। কবি দেখিযেছন 1-- 


(২) চপ টিপ হহ লন 
দেপাশ | বৌ টি, ! 
শা]ড্রব। টুপ টুপ] 
সটান শোটি। 
[ কান্যসঞ্চয়ন £ দৃবের পাল্লা? 
এধ।নে করি সব ধন ঝবহার কবেছেন। দুটি রুষধদলে চার কলামান্ত্রায় পন 
মম ক সরল কলাবীতিব ছন্দ না বলে 
শিগি্ কন্ধ মক সা্রিয়েছেন । এ ছন্দক সর তব ছ 

(স'্ত্ত ছন্দের হায়) দলরৃন্ত ছন্দ বলা মায় কিঃ-মুত্তদলের কলপ্রসাবণ 


৯ 
দলবিষ্ন স্বচিন (একমাগ্র পংক্তিশেষেন দলটিতে চাডা ) ঘটেনি ললেই দলগবুত্ত 


রবীন্দ্র যুগ 3: মধ্যপর্ব * ১০৩ 


প্রকুতির উচ্চারণ প্রকাশ পায়নি ।-_সৃতরাং এটি কলাবৃত্ত রাপেই গণ্য করতে হবে ।২৬ 


সপ্ত সপ পরি সপর্ জ্ঞ সস 


(৩) মনে প্রাণে হিল্লোল 


রত আট ব্র চে ৪ 


বনেবনে হিন্দোল 


স্পা রি আপি স্পর্শ সিল পর্ণ ইট পি | ভি 


মেঘে ম্বদঙের বোল ম্বদু মন্থর 


সস স্পট পি সর্ট শপ ত ও ক 


শ্রাবণেরি ছল্দে 


পরি পরি টি উপর ও | পপ 
কদমেরি গন্ধে 


আয় তুই চঞ্চল ! চি র সূন্দর 
[ বিদায় আরতি ঃ হিল্লোল বিলাস ] 


কবি এ কবিতার নাম দিয়েছেন হিল্লোল বিলাস | 818181811818181২ ]-মান্্রা ভাগের 
চৌপদীবনদ্ধ, রুদ্ধ ও মুজ্জ দলের অনেকটা সুনিদিষ্ট বিন্যাস-রীতিতে এ-ছন্দ 
রচনা করেছেন । 


সত্যেন্দ্রনাথ সুনিদিষ্ট রুদ্ধ-মত্ততঘ দলবিন্যাসে ভ্রিদল-পঞ্চকলা, এবং চতুর্দল- 
পঞ্চকলা ছন্দ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ।-_ 
(8) ভ্রিদল-পঞ্চকলা পর্ব £ 


চপল পায় কে ঝল ধাই 
উপল ঘায় দিই ঝিলিক 

০ সর্ত কাপ স্্পীসেি আগ সপ 

দুল দোলাই মন ভোলাই, 


শে শপ আর্ট | পসা্িসি £ রি | ৩ পশজ 


ঝিলমিলাই দি গ্রিদিক। 


[ বিদায় আরতি £ ঝর্ণব গান] 
(৫) চতর্দ ন-পঞ্চকলা পর্ব £ 
সিন্ধতৃমি বন্দনীয়, বিশ্বতুমি মাহেশ্বরী। 


87. 23552 825258785৬৬ 
দীপ্ত তুমি; মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি। 
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তৃমি পরাণপ্রিয় ! 
গন তুমি, গভীর তুমি, সিম্মু তুমি বন্দনীয়। 
[ অন্তর আবীর £ সমৃদ্রাষ্টক ] 


১১। বিদায় আবতি'ব "বকাব গান কবিত।টিও ৭2 ণকভ ছান্। বচিত। 


১০৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


“ছদ্দোহিল্লোল' কবিতায় চতুর্দল-সপ্তকলা পর্ববিন্যাঙ্জে 
ছ্দহিলোল র 
একটি সাথক ছন্দোবন্ধ রচনার নিদর্শন দেখা যায় ।৮- 


ডে) ঝরছেঝর্ঝর, ঝর্ছে ঝম্‌ ঝম্‌ 
স্প্পেপ সপ | শশী পপ স্প্পেপপ বযর সপ 
বত গর্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌ গম্‌ 

লিখছে বিদ্যুৎ ম স্তর অপ্তত, 


শসার, পল শপ সিল ৩৩০০ পা 


বলছে তিনলোক “বম ববম বম!” 
[কাব্য সঞ্চয়ন ঃ ছন্দোহিল্লোল] 
এখানে একদিকে কবি ল্থ-গুরু শব্দবিন্যাস্রতম ঠিক রেখেছেন, সেই সঙ্গে 
সাতমান্রা পর্বের শব্দবিন্যাসেও তিন ও চার মান্ত্রার ভ্রম ঠিক রেখেছেন । 


অতিপর্ধিক দে।লা, (৭) মিল-বৈচিত্র্য, অতিপবিক দোলা এবং বিচিন্নঃ 


মিল বৈচিত্রা বিচিত্র মাপের পর্ক বিন্যাস-নিদর্শন হিসেবে একটি উদাহরণ 
াত্রাব পববিস্থাস 


তুলছি ।-- 

পর্ব-পদভাগ মিল 
বয়েস আড়াই কি দুই রর (৩) ৬া। ক 
মনটি নিবমল ফুই ঠ (৩) ৬॥ ক 
হালক। যেন হাওয়া রঃ (৩) ৫) খ 
মেয়েসে মুখ চাওয়া হন (5) ৫11 খ 
মায়েব কাছে কাছে রঃ (৩) নি] গ 
ছায়ার মত আছে ৪৪ (৩) ধা গ 
জানেনা মাবিনাকিন্তুই। ধর ($) ডা ক 
একদা হল দু'টি বোনে ক (৩) ৬॥ ছা 
পতল নিয়ে কি কারণে: ১, €৩) ৬" ঘৰ 
ঝগড়। কাড়াকাড়ি রি (৩) ৪1 ঙ 
তখন দিয়ে আড়ি রর (৩) ৪) ঙ 
হারিয়ে কাদো কাদো বীর (৩) ৪11 ঢ 
হয়েসে আধে। আধো ক (৩) ৪॥ চ 
কহিল “ভিডি! ট্রমি টুইট 1” ১. (৩) ৬1 ক 


[অভ লানীর ৪ প্রথম গালি ॥ 


রবীন্দ্র যগ £ মধ্যপব ১০৫ 


অনুমিত হয়, কবি এখানে ৩।৬-_মান্্রার কলার্ন্ত হন্দই রক্ষা করতে চেয়েছেন । 
যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, চারদলে ছয় কলার প্রসারণ ঘটিয়েছেন । 


17 ছনোর দলরুত্ত ছন্দেও সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্র পর্ব ও পদের বিন্যাস 
ব'ত্র প্রয়োগ করেছেন৷ দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি ।-_ 
পব-পদভাগ 
রে আচ আত রি পপ পপ পর 
১) লাল পরী গো! লাল পরী! 81৩|। 
পপ উট: জগ পপ | পম ইট টি 
ইন্দ্রপুরীর জুন্দরী! 81৩ 
কখন আসিস্‌ কখন যাস্‌ ! 81৩ 
কার গালে যে গাল বোলাস্‌ ! 81৩] 
কার হাতে পায় তুলতৃলি__ 81৩ 
ফোটাস রাঙ্গা পদ্ম গে। ৪1৩1 
জানবে তা কোন্‌ মন্দ গো! 81৩ 
তো৷র চুমাতে হয় যে লাল 81৩ 
খোকা খুকুর হাত পা গাল। 81৩] 
ল৷লপরী গো! লালপরী ! 8।৩। 


স্বপ্ন পরীর অপ্সরী ! 


[ অন্ত্রআবীর £ ল।লপপী ] 
(২) ঝ্ড রুগিয়ে 
পায় ডূসিযো 
ফৌস ফৃসিয়ে 


খুব হসিয়ার ৷ 


সপ | রি পাশ 


সব দুনি মাপ । [ শিশ্ক কবিতা £ ঝড়ের ছড়া] 


১০৬ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


কবিতাটি দলবৃত্ত অথবা কলারুন্ত যে কোনও রীতিতে পড়তে বাধা নেই। ত 
পর্বসূচশার প্রস্বর এবং ছ্বিদল পর্বের কলা (চার কলা ?)-প্রসারণ এখানে দলর 


রীতির প্রক্ৃতিধর্মই এনে দিয়েছে। দলবিন্যাসে, যতি সংস্থাপনে কবি সুনিদি5 


একটি রীতি গ্রহণ করার ফলে ছন্দের নতুন রূপাদর্শ (7801611) পরিস্ফুট হয়েছে 


আর্ট পিস | অত জর 


স্পপপ পি 


(৩) খোকন ধন | ঘুম চায়-গো | 


পি সর্ট 
ঘুম আয় গে ॥ 


চোখ পিট্‌ পিট | মিট্‌ মিট. মিট্‌-- 


শা শা লিলি) 5 


ঘুম পায় গো-- | ঘুম আয় গো! 
[ মণিমঞ্জষা £ ঘৃমপাড়ানি গান 


দলরত্ত রীতির ছন্দে চারিটি দলে সাধারণত পর্ব গঠি 
দলনুহে তিনদল-গৰ 
ববতাঁব হয়| এখানে সতোন্দ্রনাথ তিনদলে পর্ব গঠন করেছেন, 
তাতে ছন্দ এতটুকু দ্ূরবল হয়নি সেটি লক্ষনীয় । 
ছড়া জাতীয় কবিতা এমন বহন বিচিল পর্ব-পদ-পণ্ডি*বন্ধে, রুদ্ধদলে: 
উপলভঙ্গের তরঙ্গ£বনি তলে, পবের প্রথমে প্রস্বর দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের গ্রশ্থৎ 
রদ্ধি করেছেন ৷ দলব্রন্ত এবং কলারত্ ছন্দ তাঁর হাতে এসে নতুন সর্পীবন 
শানু লাভ কলেচ | 


সত্যেন্দ্রনাথ সংগ্িষ্ট প্লীতির দরুন হশাও ব্যবভা" 
সং্শ্ছি দল] ভান . ্ 
দ'্ঘ [এণাদ করেছেন । এখানে একটি লী গ্রিপদখবদ্ধেতর উদাহলন 
দিম্ছি | 


স্পর্ণি | শিপ সসপর্ি অর আপা | সপ | স্পট সির স্লি উপরি | সিস্পির্ট পাশা সণ সপাশীশিী | আপ সআপর্ণি পপর তা 


তোমার নামে নোয়াই মাথা ॥ ওগো অনাম ! অনিবচনায়।॥ 


পা  সপ্্ সর্ট রী সির পা সর (০০: 


প্রণাম করি হে পণ কল্যাণ। 
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ ॥ সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়, ॥ 
আলোয় জাগো সকল আলোর ধ্যান । 
[ বিদায় আরতি ঃ ঝবষবোধন ] 


করি গ্রখানে ৮১০] মান্রার পদযতিতে পংক্তি ফ।জিয়েচেন। অবণ। 
দ্বিজেন্দ্রলালের সংশ্লিষ্ট দলরত্ত নীতির মতো এ ছন্দ অতটা সংবদ্ধ হতে পারেনি 


রবীন্দ্র যুগ ঃ মধ্যপব ১০৭ 


স্বীকার করতে হয় । এ ছন্দে লৌকিক ছন্দোভত ( রবীন্দ্র-প্রভাবিত ) সংগ্লিষ্ট দলরত্ত 
€ন্দের রাপটিই পরিস্ম্চট হয়েছে । 


সতোন্দ্রনাথ মিশ্ররুত্ত রীতির ছন্দেও প্রচলিত প্রায় প্রত্যেকটি ছদ্দোবন্ধের ব্যবহার 
করেছেন । কিছু সনেট কবিতাও লিখেছেন । প্রবহমান অমিল গয়ার-বন্ধে মধুস্দনের 
ছন্দের “প্যারডি' হসস্তিকা ঃ অন্থলসম্থরা কাব্য ) রচনা করেছেন। 


সমালোচক অজিত চন্রবতী সত্যেন্্রনাথের ছন্দ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য 
করেছিলেন, “ফরাসী কবি পল্‌ ভারলেন সম্বন্ধে যেমন বলা হয় যে 11610911769 
9101) 9010 তিনি ধ্বনির দ্বারা চিত্র আকেন, কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ সম্পকেও এই কথা বলা যাইতে পারে ।” [ প্রবাসী 
কাতিক ১৩২৫ দ্র] এই মন্তব্যের আলোকে সত্যেন্্রনাথের ছন্দের প্রকৃতি বহুলাংশে 


ম্জত চক্রবতীঁব মন্থন্য 


উপলব্ধি করা যায়৷ সত্যেপ্্রনাথ নিজেও ছন্দ বিষয়ক একটি আলোচনায়২ণ বলেছেন, 
কবি রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁকে বললেন, “বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে 
সংস্কৃত ছন্দস্পন্দ বাংলায় আনতে হবে। ..তুমি একবার চেস্টা করে দেখ না। .. 
মন্দ'ক্রান্তা নিয়ে সুরু কর।” ওই প্রবন্ধেই অন্যত্র বলেছেন, 
ছান্দেগ্তরী দেবী তাকে জানালেন, “বাংলায় দীঘ'স্বর নাই বা থাকল ? 


৭প্ব ছন্দ আলো চণ। 


যুক্তাক্ষর তো আছে। যুন্তশক্ষরের পর্য।য় বিন্যাসের সাহায্যে সৃিয়ন্ত্রিত ধ্বনি বৈচিত্র্যের 
গঠিজ্ম প্রবতিত কর।” সতোন্দ্রণাথ সংস্কৃত এবং অনান্য বিদেশী ছন্দের বাংলা 
রূধাযনে মনত এই নাতিই সধত্ধে পালন কবেছেন। নতুন বাংলা ছন্দস্পন্দও এই 
পর্বত সুজ্টি করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ যুগে এত বেশী সচেতন ছন্দকুশলী 
কবি আর দেখা যায় না।-- অবশ্য ছন্দ সম্পকে অতিরিক্ত গীতি-সচেতন হবার ফলে 


কিছুটা কুফলও তাঁর রচনায মেলে ৷ ধ্বনিষ্পন্দন ও মিল সৃচ্টির জন্যে মাঝে মাঝে 
দুবন ণব্দ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন ৷ তবে তেমন উদাহরণ তাঁর সমগ্র কবিতার 


গ্ধর্সের তুলনায় বেশী নয় । 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে একজন বিশিষ্ট 
ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন তাই নয়, আধুনিক বাংলা ছন্দচিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম 
উর ।যোগা ছ্ান্দসিকের সন্মানও তাঁরই প্রাপ্য । সে বিষয়ে একটি পৃথক আলোচনা 
গ্রন্থ-পরিশিচে্টে সংযোগ করা হল । 


২ 


১৭। বদ. ছুনানবঙ্গতী £ চতর্থ পকাশ। 


১০৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 
॥ ঘ!। 


আলোচ্য যুগের অপর শক্তিমান ছন্দকুশলী কবি হলেন সূকুমার রায় (১৮৮- 
১৯২৩ )। মান্ন ছত্রিশ বছসর বয়.স প্রতিভার উন্মেষ-যৃগেই 


হকুমার রায়; শিশুপাঠ এই তরুণ কবি লোকান্তরিত হয়েছেন । তাঁর 'আবোল তাবোল, 
কবিতায় কলাবৃত্ত ও 


দলবৃত্ত ছনে'র ব্যবহার নামক ছড়।গ্রন্থটির ( শিশু সাহিত্য ) ছন্দবৈচিন্র্য এবং নির্মল 


হাস্যরসের ও অদ্ভুতরসের নিদর্শন হিসেবে বাংলা সাহিত্যে 
চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে । তিনি প্রধানত কলারত্ত এবং দলরৃত্ত হন্দে বিচিন্ত্র পব'- 


গদ-পংজি-বন্ধের ব্যবহ।র করেছেন৷ 


প্রথম তাঁর কলারত্ত রীতির কয়েকটি উদাহরণ তুলছি ।__ 
| | 1 1 10 11 11 1 1 


পপ সপ আট সা স্পা সা স্প্প পট সি তা সি তি 
(১) হাস ছিল, সজারু, (বাঙরণ মানিনা), 
। | 11 1 11 1 11 11111.1 


স্পট উট | সপ আপি | পপ | টি উরি | সপ্ত আপি সি | সপ | পপি সস্পরটি  স 


হয়ে গেল হাসজারু কেমনে তা জানিনা। 
বক কহে কচ্ছপ বাহবা কি ফতি | 
অতি খাসা আমাদের বকল্ঞপ মতি। 


[ আবোল তাবোল £ খিচুড়ি] 
এখানে লক্ষণীয়, কি সচ্ছন্দে প্রয়োজন মতো যেমন “সাজার শব্দে উচ্চারণ-প্রসারণ 


ঘটিয়ে তিনমান্রার স্থলে চার মান্রা দিয়েছেন, তেমনি “বকচ্ছপ' শব্দে উচ্চারণ সংকোচন 
করে পাচমান্রার স্থলে চার মান্ত্রা দিয়েছেন ।- তাতে কিন্তু কবিতাটি গড়তে ছন্দের 
কোনও দুরবলতা প্রকাশ পায়নি ।- তার কারণ, ছড়ার প্রাস্থরিক (প্রতি পবের প্রথমে ) 
উন্চারণে এই গৌণ দুর্বলতা ঢাকা পড়ে গেছে । 


দ্বিমান্রিক উপযঠি ভাগের ( কণারন্ত ) ছন্দে প্রসশ্থর এবং কলা-প্রসারণের একটি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলছি।__ 
|| | ॥ | 11 | 0 


পে পা পারা ওর গর জজ সর্ট | তর 


(২) চুপৃ চুপ এ শোন! ঝুপৃ ঝুন্‌ ঝপা-স্! 
চাঁদ বৃঝি ডুবে গেল £-_গৰ গব্‌ গবা-_স্‌। 
খ্যাশ্‌ খ্যাশ্‌ ঘ্যাচ ঘ।চ, রাত কাটে গ্রে! 


দুড় দাড় চুরমার ঘুম ভাঙে কইরে ! 


[ আবোল তাবোল £ শব্দ কজপঞ্রজ্ম ] 


রবীন্দ্র মগ ? মধা/পব" ১০৯ 


এখানে, শব্দের ধ্বনি-অন্প্রাস, রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং প্রয়োজনে রুদ্ধদলের তিণ 
কলামান্ত্রার প্রসারণ (“ঝপা--স্‌' 'গবা স্+) লক্ষণীয় । 


বিচিন্ত্র পর্বডাগের একটি দৃষ্টান্ত দিই ।-- 
॥ ॥ 111 11 1117 11 0111 


চা সা দিস উর উর | আর আর্ট হি অপ টি ৮০ জগ অপরটি 


(৩) আয় তোর | মুণ্ডু টা দে খি,|। আয় দেখি | 'ফুটো স্কোপ' দিয়ে, ঘু 
দেখি কত | ভেজালের মেকি ॥ আছে তোর | মগজের ঘিয়ে | ঢু 
কোনদিকে বৃদ্ধিটা খোলে, কোনদিকে থেকে যায় চাপা 
কতখানি ভস্‌ ভস্‌ ঘীলু, কতখামি ঠক ঠকে ফাঁপা। 
[ আবোল তাবোল £ বিজ্ঞান শিক্ষা ] 


এখানে 81৬1181৬1-_পব-পদ-মাব্রাভাগ এনে ছন্দের বৈচিন্ত্য সৃষ্টি করেছেন । 
| 1 1 1 1 1 11 11 1 11 


সপ জপ | পিপি রগ সি আআ রণ উরি | সা আজ বটি 


(8) কহ ভাই কহরে,॥ আকা চোরা সহরে 
বচিরা কেন কেউ ॥ আল্ভাতে খায় নাঃ 
লেখা থাকে কাগজে ॥ আলুখেলে মগজে, 
ঘিন্লু যায় তেস্তিয়ে ॥ বৃদ্ধি গজায় না। 

[ আবোল তাবোল £ বূড়ীর বাড়ী ] 
এখানেও পদের শেষ মুক্তদলে গুরু দ্বিকল উচ্চারণ দিয়েছেন,_তার ফলে কবিতাটিতে 
নতুন ধব ন-সুষমা প্রকাশ পেয়েছে । 

এবারে দু-একটি দলরত্ত বিন্যাসরীতির উদাহরণ তুলছি। “ভালরে ভাল,' 
ববিতাটিতে আটদল পংজি্বিন্যাসে এবং একই শব্দের পোনঃপুনিক প্রয়োগে ধ্বনিগত 
অণুপ্রাস-সোন্দধ প্রকাশ পেয়েছে । 
কবি সুরু করেছেন,--- 
দাদাগো ! দেখছি ডেবে অনেক দূর- - 
এই দুনিয়ার সকল ডাল, 
আসল ভাল, নকল ভাল, 
সম্ভা ভাল, দামীও ভাল, 
এমনি “ভাল'র দীঘ ফিরতি শেষে 
শিমুল তলো ধূনতে ভালো, 


ঠাঞঙ্ডা জলে নাইঙে ভাল, 


১১০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


কিন্ত সবার চাইতে ভাল-_ 
_-পাউরুটি আর ঝোলাগুড়। 


[ আবোল তাবোল £ ভালোরে ভাল ] 
অনুরূপ আটদল পদ ব্যবহার করতে গিয়ে, প্রতি চার পংজ্তি শেষে একটি অতিরিষ্ত 
একরুদ্ধদল শ্বাসাঘাত প্রধান শব্দ বিন্যাসের দ্বারা পংক্তিবন্ধ রচনা করে ছন্দে নতুনতর 
ধ্বনিস্পন্দ এনেছেন,-_ 

দেখ বাবাজি দেখবি নাকি ॥ দেখরে খেলা দেখ চালাকি, ॥ 
তোজের বাজি ভেজিক ফাঁকি ॥ গড় পড় পড়, পড়বি পাখী-_-ধগ্‌। 
লাফ দিয়ে তাই তাল্টি ঠুকে ॥ তাক করে যাই তীর ধনূকে, ॥ 
ছাড়ব সটান উধ্বমূখে | হস ক'রে তোর লাগবে বকে _খপ 1] 
অনুমান করা যেতে পারে, ছন্দের এই রুদ্ধদল-বিন্যাসে চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ ফুটিয়ে 
তুলতে সতোন্দ্রনাথের ছন্দ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন । তব. 
সতেন্দ প্রভাব 
সেখানেও বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তু এবং ভাবানুযায়ী লঘ্‌ 
পবযতি, প্রাস্বরিক স্পন্দন এবং রুদ্ধদল বিন্যাসের তরঙ্গ-ভঙ্গ স্বচিটতে ববির সুক্ষ 
ধ্বনিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই যুগর 'অপেক্ষাকুত অপ্রধান কবিদের মধ্যেও ছন্দের গুরুতর বিচারে প্রমথ 
চৌধবীব (১৮৬৮-১৯৪৬ ) একটি খিশ্িতট স্থান রয়েছে । 
গ্রমপ চৌধুবী 
বিদেনী (বিশেষত ইউরোপীয় ) ছন্দকে সচেতনভাবে বাংলায় 
আমদাশীর প্রচেষ্টা খব কম কশিই করেছেন ।  মধূস্দন,  দিজেন্দ্রলালী এবং 
সংতান্দ্রন'থের সঙ্গে সেখানে প্রমথ চৌধুরীব নামও সংযুক্ত হতে পারে। তাঁর কবিতা 
রচনার সপ্পাত ১৯১৩-তে ভারতী এবং সাহিত্য পন্্রিকায় কয়েকটি সনেট প্রকাশেব 
মাধামে। সে বছবই তাঁর প্রথম কাবাগ্রন্থ "সনেট পঞ্চাশ প্রকাশিত হয়েছিল ।-- 
অর তাঁর কাব্চচার সমান্তি হল মান্র ছয় বছর পরে (১৯১৯) প্রকাশিত দ্বিতীয় 
কাবাগ্রন্থ 'পদঢারণ' রচনা সঙ্গে সঙ্গে । কিন্তু নতুন ছন্দের পরীক্ষার দিক থেকে 
এই দুটি কাবাগ্রন্থেরই গুরুস্থ রয়েছে । 
“সনেট পঞ্চাশ কবির পঞ্চাণটি সনে-্টর সংঙ্কলন । লেখক নিজের এ সন্দট- 
গুলির রচনারীঠি সম্প.ক বলেছেন, “সন্টে পঞ্চ শঙের প্রঠি সনেটই ফরাসী সনেটের 


আদর্শে লেখা | প্রথমে দুটি চৌপদী তারপর একটি দ্বিপদাী 

ফব/সী মানশে 
রি রর তারপর আর একটি চৌপদী 1৮ [ শ্ত্রীঅমিয় চত্রবতীকে ৫1১১1৪১ 
সানেঠ বচন 


তারিখে লেখা পন্র 2 “দেশ ১৩৬৩, সাগিত্তয সংখ্যা দ্র] 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপব 


পর্ববতা' আর একটি চিঠিতে আরও বিশদভাবে লিখেছেন, _ 


৭৮ 
পিসি 
শি 


«এ্রখন আমার সনেটের জন্মকথা লিখছি !...আমি হ২0119010 প্রভাতি 


ফরাসী কবিদের পদানুসরণ করে সনেট লিখতে সুরু করি । ফরাসী 


কবির মণ্ুবয সনেটের সহিত ইতালীর সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটেই প্রথম 
অম্টক সমান। শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে । ফরাসীরা ছয়কে 


দুইভাগ করেছেন । প্রথমে একটি দ্বিপদী পরে একটি চত্ুম্পাদী ! সনেটের 


[90101100€ বড় কঠিন, অন্ততঃ আমার পক্ষে । ফরাসী সনেট গড়া 
অপেক্ষারুত সহজ € তাই আমি এ 1011)টাই নিই। ওরি মধ্যে একটু 


সহজ বলে। 


[ অশীঅমিয় চক্তব তাকে ৬।১০1৪১ তারিখে লেখ। পনর £ দেশ ১৩৬৩, 


সাহিত্য সংখ্যা দ্র] 


“সনেট পঞ্চাশণ্ থেকে হার একটি সনেট এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে 





মি 
সতাকখা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি ক 
দিবাশিশি যে নয়ন কত ছলছল, ডে খ 
কথায় কথায় খাকে বে আসে জ্, খা 
আমি খুজি 71খে চোখে আনন্দের হাসি | ১০ ক 
আর আমি ভালবাসি বিদ্রতপের হাসি, রি ক 
ফোটে মাতা তুষ্ফ করি আধাধের বল, ০ 
উন চঞ্চল যার নিশ্মম অনল ও খ 
দগ্ধ কনে পুখিবাব শুক ৬ণ রাতি ॥ নর শক 
হদয়ে কৃপণ ভয়ে ধনী হতে চায়, 2 গ 
সখ তারা দেয় নাকো তাই দুঃখ পায় ॥ নহি গ 
তাউ আমি নডি করি দুঃখেতে মমতা, নর ঘ 
সী যাবা তাবা মোর মনের মানুষ ॥ ৮** ঙ 
হাসিতে উড়ায় তারা শিঙ্গুর মমতা, রী ঘ 
মনে জনে বিষ হপু রতীন ফানুস ॥ রন ঙ 


[ সনেট পঞ্চাশৎ £ হাসি ও কানা] 


১১২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


সারা দি সনেটের বিশিষ্ট আকুতিবন্ধ যে তার ভাবধর্মকে ফুটিয়ে 
সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর তোলে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী 
মন্তব্য বলেছেন,__ 


রবীন্দ্রনাথের 15110 মূলতঃ গীতধমী, তার 119৬ অসাধারণ । সনেট 
হচ্ছে আমার মতে 5০010601 ধমী-_এর ভিতর উদ্দাম 1109৬ নেই 
যেটুকু গতি আছে তা সংহত ও সংযত । সনেটের ভিতর এমন কোন তোড় 
নেই যা পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে । সনেট প্রতিমাধম!। অবশ্য 
আমি একথা বলতে চাইনা আমার প্রতি সনেট একটি প্রতিমা । কিন্ত 
দাস্তে প্রভৃতি বড় কবিদের সনেট তাই। এবং সৌন্দর্য অনেকটা 
€65০11196-এর উপর নির্ভর করে ।...কবিতা বস্তকেই আমরা আটের 
কোঠায় ফেলি। সনেটে এই আট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার 
জিনিস ।...আর্ট অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী । আমি যে সনেট পিখেছিসে 
অনেকটা 6%99111161)( হিসেবে । যদি তা সত্তেও আমার কবিতা হিসেবে 
উতরে থাকে তা এই সনেটের বাঁধাবাধি নিয়মের গুণে ।” 


[ শীঅমিয় চক্রবহাকে ৬১০৪১ তারিখে লিখিত পন্ত্র ঃ দেশ ১৩৬৩, 
সাহিত্য সংখ্যা দ্র] 


ফরাসী অঙ্গিকের সনেট প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে রবীন্দ্রনাথও দু-একটি (কিড়ি ও 
কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত চরণ, হাসি সনেট দুটি দ্র) রচনা করেছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ “সনেট পঞ্চাণৎ-এর সনেটগুলির খিশেষ প্রশংসাও করেছিলেন । তবু বলতে 
হয়, পেত্রাকীয় সনেটের প্রগাঢ় ভাব ও ছন্দের আবতন এই এগ্িভঙ্গ' সনেটে প্রধাশ পায় 
না। রবীন্দ্র-সনেটের দৃঢুবদ্ধ সংহতি-বোধও 'বৌরবলী' সনেটে দেখা দেয়নি | 

“পদচারণ' (১৯৯৯ ) কাব্যগ্রন্থ সনেট ছাড়াও ইতালীয় তেজারিমা (20178 


[২18 ) এবং ফরাসী ট্রিয়োলেট (1109160 নামক আরও 
তের্চাবিম। ও ট্রিযোলেট 


রচনা দুই রীতির ইউরোপীয় ছন্দোবন্ধ রচনা করেছেন৷ তেজারিমা 


তিন পংগিগ্র স্তবকবন্ধ, প্রথম ও তৃতীয় পংজিতে মিল 
থাকে, মিলহীন ৰ্বিঠীয় পংক্ডিটির সঙ্গে পরবতী” স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংজ্ির 
মিল রাখতে হয় ।_-এই ভাবে পর পর বিনুনি বিন্যাসে (116141206-11)9116 ) 
ভ্রমানয়ে অগ্রসর হতে থাকে । আর ট্রিয়োলেট হচ্ছে 'কখকক কখকথ' মিলের, 
শ্রাট পংপ্রির প্ববকবন্গের কবিতা । এ কবিতায় ১ম, ৪র্থ, ৭ম পংক্তি অনেকাংশে 


রবীন্দ্র যুগ ঃ মধ্যপর্ষ ১৯৩ 


অভিন্ন থাকে, তেমনি ২য় এবং ৮ম পংজ্িতেও সাধর্ম্য রক্ষিত হয় ।_-এই দুই রীতির 
পদ্য রচনা সম্পর্কে লেখক একটি পন্রে জানিয়েছেন, _. 


পদচারণে...1022. 31702 ও [1010161 লিখতেও চেষ্টা করেছি! 


€ বিষষে কবিব মন্তব্য 16128. [1172 যে কেন লিখতে গেলম মনে গড়ছে না। ইংরেজি 


ভাষায় ও জাতের কবিতা নেই । বোধ হয় একমান্র 310৬1181195 
এর 76 ১1210006০01 1116 93051 ছাড়া । আমি পরে 
আবিক্ষার কবেছি যে [041766র [)1৬1112, 000186018. আগাগোড়া 
1625 71178 5ন্দে লেখা । যেন ও ছন্দ পয়ারের স্বগোত্র। 
কিন্ত আমি কথাকে ও ছন্দে লেখা অসম্ভব মনে করেছি । একটি 
[629 [২1112 লিখতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রতি তিন 
ছল্রের মধ্যে একছগর 111101%116 থাকে তার পরের ভ্রিপদীতে 
তর মিল টেনে আনঙে হয় । সনেট চৌদ্দ ছত্্রে লিখেই খালাস 
কিন্ত 1০128. হই1]8য় শেষ পযন্ত ছুটি নেই |. 1110191 লেখাও 
কঠিন -হার পনরুক্ির জন্য । এ দুই হচ্ছে 61061110101 
আর এ দুই বিষয়েই আমি পাস হয়েছি । অর্থাৎ হাতের পা 

রেখেছি । 
[ শ্রীমময় চক্রবভাকে ৫1১১1৪১ তারিখে লিখিত পন্র £ দেশ ঃ 
১৩৬৩ সাহিত্য সংখ্যা দ্র] 


কবির তেজারিমা এবং ট্রিয়োলেই ছ্রন্দাবন্ধের দুটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত রা 


যেতে পাবে 1 

(১) ভেজারিমা £ মিল 
“এদিকে সুমুখে দেখি সময় সংক্ষেপ দা ক 
রচিহে বসিনু আমি ছোটখাট তান, ্ ৮ 
বণসুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ । ক 
আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ রঃ খ 
ইতালির পিতলের ক্ষদ্র কর্নেট, যা গ 
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ । রঃ খ 


এ হাতে মরতি ধরে আজি থে সনেট, হি 
কবিতা না হতে পারে কিন্ত পাকা পদা, রহ 
প্রতি যাহার জেঠ" আকুতি 'কনেত?। 2 


১৫৪ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


ক্মস্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য, ্ ঘ 
রাগপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী, ৫ ঙ 
বারো কিধা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ ৷” টত ঘ 


[ পদচারণ ঃ কৈফিয়ৎ (16129 [২1179 ছন্দে ) 1 


(২) ট্রিয়োলেট $ মিল 
তোমাদের চড়া কথা শুনে চা ক 
হয় যদি কাটিতে কলম খ 
লেখা হবে যথা লেখে ঘূণে বি ক 
তোমাদের চড়া কথা শুনে। রা ক 
তার চেয়ে ভালো শত গুণে রা ক 
দেয়া চির লেখায় অলম, ৮ রা 
তোমাদের চড়া কথা শুনে রর ব 
হয় যদি কাটটিতে কলম। ৪ হা 


[ পদচারণ ঃ সমালোচকের প্রতি ] ২৭ 
কবি তজ।রিমা'তে পয়ার পংস্তি (৮ ৬1) এবং “ট্রয়োলেটে' দশমান্িক একপদী 
পংজ্তি বাবহার করেছেন । 


প্রমথ চৌধুরীর পর এই যুগে ছন্দবৈচিত্র্েল দিক থেকে খিলপী অবনীন্দ্রনাথেব 
(১৮৭১-১৯৫১ ) নাম করা যেতে পাবে । হিজ্পচচায় জাঁবন কাটালেও প্রায় প্রথম 


যৌবন থেকেই । প্রধম প্রকাশিত গ্রস্থ শকুন্তলা £ ১৮৯ জুলাই- 
সি আগছ্ট ) তিনি সাহিতাচচা সুরু করেছেন। এবং জীবনের 
শেষ প্রান্তে পোছেও গদ্য ও পদোর বিশিষ্ট ছন্দোময় ভঙ্গীতে বহু বিচিত্র সাহিতযগ্রস্থ 
ব্লচনা করেছেন ৷ শিশুদের বা বড়োদেপ আসরে তিনি যে রূপকথা বলার ছলে গল্প 


শোনাতে বসেছেন তাতে ছন্দাবদ্ধ ভাষাও সাথক সংলাপে 
”|লাগাণের 


র র র সুনিদিষ্ট মান্রাভাগ প্রয়োজন 
দলমাত্রিক ছড। রূপান্তরিত হয়েছে। ছন্দের সুনিদিষ্ট 


মঙ্চো তিনি শিথিল করেছেন, ছন্দের প্রক্লুতিগত পরিবতন 
করেছেন । গদ্য ভাষাতেও ধবনি-অনুপ্রস এবং মিল দিয়ে চমৎকার শ্রণতিমাধুয 


১৭। প্রমগ চৌধুবী সনেট পঞ্চাশতে আটটি ট্রযোলেট লিখেছেন । সবগুলি আঙ্গিকের দিক 
ণেকে বিশ্চদ্ধ বল। চলে ন।। এগানে +াৰ একটি অপেক্দাবুত বিগুদ্ধ ট্রিয়ালেটের উদাহরণ দেওয। 
গেল। 


রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপর্ব ১১৫ 


এনেছেন, যাপ্লার পালাধমী হন্দোবদ্ধ নাটকেও তাঁর ভাষা আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য লাভ 
করেছে । এখানে দু-একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে ।-- 
(১) ঘুম্তা ঘ.মায় 
ঘমেতে ঘৃমায় 
রাত বিরেতে 
চাঁদটা ঘুমায় 
নীলের ক্ষেতে 
বাদলা ঘনায় 
ঘ.ম ঘ্‌.ম. যায় গাঙের বাতাস- স্-স্... 
নিশার পিদ্ুম রাতের আকাশ--শ-শ... 
গ্র পর্যন্ত আক্ুতিবন্ধের একটি রূপ । তারপরই পদযতির কিছু পরিবর্তন করে 
পিখেছেনত; 
হুস্-পরীর ধীর নিশ্বাস 
থেকে থেকে উল ঘাস- দুলায় 
পোড়ো বাড়ির ভাঙা আলিসায় । 
চিল ছত্তর রাজপুত্তর ঘ.মাতে ঘ.মাতে কলাই চিবায়-__ 
চিলে কোঠায় । 
ভর্গি পরিবতন করে সংসাপকে আরও স্পম্ট করে এরপরে আবার লিখেছেন, _ 
“ও বড়াই বুড়ি । 
কণা ঘরে কয়লা ঝুড়ি 
তাতে নড়ে কি? 
দেখ দেখি ! 
'াড়ে কালো বেড়ালের বাচ্চ। কটি 
দেখেচি দেখেচি 
দেখে এসেছি 1 


[ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ঃ ভূতচৌদশী, পৃ ১৯৫-৯৬ ] 


মলত কবি শৌকিক দলরৃত্ত রীতিই বাবহার করেছেন । সমগ্র কবিতায় পর্বের 
দণবিন্যাসে প্রয়োজন মতো ঘ্ররাপ শৈথিলা রেখেছেন । বিচিন্র অন্প্রাস-মিলে, উচ্চারণের 
বাকধম শিথিলতায় এ-জাতীয় কবিতাগুলিতে রূপকথার ছন্দোবদ্ধ। গঙ্গপ বলার একটি 


১১৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


নিজস্ব ভঙ্গি কবি প্রকাশ করেছেন । 


কবিতাব সংলাপধর্মী “চট জল্দী' কবিতাগুলিতে২৮ কথ্য সংলাপ-ভঙ্গির আর 
ঘন একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায় । যমন-- 


(২) “সমুদ্রটা কেমন ঠেকল 

চক্মোতি মশায়, 

“যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা নয় ॥ 

“হ'কোটা নেন খুলে, কন 

ধুলো পায়ে কেমন হল 

জমদ্র মঙ্জন।' 

“মশায় কিত্তিবাসে পড়েছিলে ম 

সাগর বণন - 

বুঝ না কোন্‌ সাহসে 

সাগরের এত খাছে আছেন খসে 

বেধে বালির ঘর 

পাপ্রে বাপ শি জলের ডাক 

বুশলনা সারা, জগগাথেশ 

কি প্রকাছে ঘুম হয় । 

আমরা মাশুস বই তো শয়।' 
এখানেও কবি লেকিক দনধ্ত বীতিই বাবহার করেছেন । প্রচ্ছন ধবনি-অনুপ্রস এবং 
সংলাপা ভঙ্গি এ পদ্যবন্ধে অনেকটা নত; আমেজ সৃচ্টি করেছে । 





অবণীন্দ্রনাথ গদ্যকধিতা লিখেছেন ৷ রবান্দ্র গদাকবিতার ভাবাবেগ 
গগাকবিত। £ না হাকলেও সে কবিতায় আনুপ্রাস মিলের নহনত আছে। 
রি 
এগুমিণ যেমন 


(৬. অন্তকাছে নে মুখে জল ঢালে 
কেউ দেয় পাখাব বাতাস। 


কেউ চাপড়ায় আপনার গালে । 


২৮। চটজলদী কবিত। সমষ্টি ১৩৪৬ ভাদ পেকে ১৩৪৭ ফাজুন পর্ন নিযিমিত 'রভমশ। 
পত্রিক।য় প্রকাশিত হয়েছিল! 


রবীন্দ্র যুগ ঃ মধ্যপব ১১৭ 


ব্রিকোটি-পতি মলে। বলে-_ 
করে কেউ হা-হতাশ। 


অন্তর্জলির কালে 
পড়শিরা শুধালে-_ 
সন্তাপন দাদা, ধনেব ঘড়া কটা পুঁতে পালালে £ 
বেলা অসকানলে, চোখ তুলে কপালে 
তিন আঙুলে কি দেখালে - 
বোঝা গেল কি বোঝা গেল না। 
রটনা হল, তেমাথা পথে পত গেল 
তিন ঘড়া সোনা 
মান কচুর আডালে 
[এ ঃ গজ কচ্ছপের রত্তান্ত ঃ পু ৯৮২] 
গদ্যভাযা রচনাতেও অবনণীন্দ্রনাণ ধ্বনিমিলের এবং মতিস্পন্দের অলঙ্করণে অনতি- 
স্পষ্ট ছন্দখো? ক্রাগিয়ে তুলেছেন । তাঁব অধিকাংশ গদ্যভাষায় লেখা গ্রন্থ শুলিতে 
এই হ্ন্পেৰর সৌদ উপলধ্ধি করা যায । এখানে একটি উদাহবণ দিচ্ছি ।__ 
ঘরে-ঘরে যত প্রিদিম ভ্লছিল সবগুলো ত্বলতে-শিবতে, নিবতে-ভ্রলগতে, 


হঠাত একসময় দপ্‌ করে নিভে গেল ; আর ত্বলল না- কোথাও 
গগ্ভ ভ|ষাব ছন্দস্পন্দ * 


ঝপক| বন/ব ৪০ আব আলো রইপ না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ কবছে 


নাঃ আকাশের আধখানা-জুড়ে জলে ভরা কালো মেঘ, কাদো- 
কাদো দুখানি চোখে পাতার মতো নুয়ে পড়েছে । চোখের জলের মতো 
রম্টির এক একটি ফোটা ঝরে পড়েছে-_আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর | 
তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চছলেছে__শাদা চঢোদবে 
ঢাকা হাজার হাজার মরা মান্য কীধে নিয়ে, কোলে করে, বুকে ধয়ে। 
তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোন শব্দ করছে না, াদেব বুক ফুলে ফুলে 
উঠছে বুক ফাটা কানায়, কিন্ত কোন কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে 
না। নদীব পারে- যে দিকে সব ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন 
ফুরিয়ে যায় -সেই দিকে দুই উদাস চোখ রেখে হন্‌ হন কবে তারা এনিয়ে 
চলেছে মহাম্মশানের ঘাটের মুখে-মূখে দ্‌রে-দুরে, তানদ্কে ছরে- ঘব থেকে 
অনেক দুরে, বৃকের কাছ থেকে কোলের কাছ খেকে অনেক দরে ঘরে 


১১৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


আসা, ফি”র আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দুরে-_ 
চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার কাদিয়ে যাবার পথে । 
[ নালক $ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ সিগনেট সং ঃ পৃ ৩০-৩১] 
নাটকেও অবনীন্দ্রনাথ গদ্য-পদোর মিশ্রণে লৌকিক যাল্রার পালার ঢঙে এক 
নতুন রীতির সংলাপ ব্যবহার করেছেন । পদ্যের ছন্দোবন্ধ 
নাটকের গণ্য পদ্য 
মিশ্র সংলাঁপ সেখানেও শিখিল, গদ্যে ধ্বনি-অনুপ্রাসের ফলঝুরি সেখানেও 


ঝিকমিক করছে । “ভুতপন্তীর যাত্রা” থেকে সামান্য অংশ 
উদ্ধত করছি ।__ 


মূল গায়ন দিশা । হল সন্ধিপক্তা সমাপন-_ 
গোধৃলিতে গোষ্ঠে ফিরেন কুষ্ণের গোধন ॥ 
রুফের মায়া বোঝা ভার, 
মোহ হয় বিধাতার ; 
নম্ছরে একবার জগবন্ধরও করতে হয় 
মাসি পিসির ভবনে গমন-- 
অন্যে পরে কা কথা, 
অনুনাগ তো সামান্য জন 
জগন্নাথের নাটঘরে শত্ব বাজায়ে বলে দাস গোবদ্ধন ॥ 
বু । কি মোয়াই খাওয়ালে মাসি অবুরে তাঁহার 
চানসেব পান্কি ওজন এক্ষসেবারে পায় ॥। 
যেমন কপ করে মুখে দেওয়া 
হেমন টপ করে গিলে নেওয়া, 
এখন পালক ছাড়া একপদ নড়া ভাব । 
উদ্ধব বলতে পার, পিদগির ওখানে আহারাদি বাবস্থা কি প্রকার £ 
উদ্দধব। শুনেছি দেবহা-দুর্লভ কচি কুমড়ো দিয়ে কাকড়ার ঝোল সেখাকার । 
অবু। চলনা তুমিও সাথে আমার ! 
উদ্ধব। সে গুড়ে বালি, মাসিকে শুনিয়ে দিয়েছি তোমার সেই শেখানো ছড়া 
মাসি পিসি বনগাঁবাসী-_ 
অবূ। চঢুপ্‌ চুপ্‌ এখনি আসবে মাসি! 
উদ্ধব। বসে আর হবে কি, শোনাতেই হয়ে গেছে কানমলা । 
অব। উদ্ধন তুমি একটি গর্দভ, ঘরের দ্যালে লিখে রাখলেই হঠ, কানের কাছে 


কেন পড়া £ 


রবীন্দ্র যগ 2 মধ্যপর্ব ১১৯ 


উদ্ধব। কে জানে দাদা, আমি কি জানি অত লেখা পন্ড! 
অবু। মুস্কিল এখন মাসির সঙ্গে দেখা করা- লাঠি লষ্ঠনটা নিয়ে ঢট্পট বেরিয়ে 
পড়া যাক--পাঙ্িকর জন্যে মিছে অপেক্ষা করা । 
[ অ, কি, সঞ্চয়ন £ ভূতগন্ত্রীর যান্রা £ পু ৭৫-৭৬] 
অবনীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ সম্পকে জনৈক সমালোচকের একটি মন্তব্য এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে-_ 


লৌকিক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় ক'রেই তাঁর ভাষা তাঁর অসামান/ শিজপদৃষ্টির 
আলোকে এক নৃতন আভায় মণ্ডিত হয়েছে। তেমনি তাঁর ছন্দও খুব 
সাধারণ উপাদান নিয়েই অসাধারণ । হাঁটি ছড়া রচনার দক্ষতায় তাঁর 
ভুঁড়ি মেলা ভার, তাঁর বিচিন্র ছড়ায় এর অজম্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। 
ছড়ার খেয়লি কল্পনাকে তিনি খোশখেয়ালি রূপকথার ম্ধ্য দিয়ে 
খামখেয়ালী উদ্ভট পালাগান পযন্ত চারিয়ে নিয়েছেন । ছড়ার লোকিক ছন্দ 
গদ্যছন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণীশিভ্রেপের জগতে যে কি অলৌকিক খেলা 
খেলতে পালে রূপকথা ও আত্মকথাগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 

[ বাণীশিল্পা অবশীন্দ্রনাথ $ অশোক বিজয় রাহা £ বিশ্বভারতী পন্রিকা ঃ কাঠিক- 


চৈত্র ১৮৮১-৮২ শকাব্দ, পৃ ১১০ 1] 


ইংরেজি কাব্যে হপকিন্স (00. 17. 1700111)5 ) যেমন লৌকিক ছড়ার শিখিল 
রূপাদশ (22১1101717) স্পাং রিদম” (501018 11)901117) সচ্টি করেছেন, সাম্পৃতিক 
কবিতায় কবি অমিয় চন্র্বতী' যেমন শিথিল 'স্পাং রিদম্* জাতীয় ছন্দের প্রয়োগ 
করেছেন, অবনীন্দ্রনাথের রূপকথা বলার ছন্দোবদ্ধ বিশিষ্ট ঢঙ্টিকে এই জাতীয় 


ছন্দেরই পূর্বাডাস রূপে গণ্য করা যেতে পাবে। 


অন্যান্য কবিদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৫১৮৫৯-১৯৩৬ ), রজনীকাস্ত হেন 
(১৮৬৫-১৯১৯ ) এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮ ) নামোল্লেখ করা 
যেত পারে । নবরুষফ শিশুপাঠ্য কবিতা রচনায় লৌকিক দলরত্ত ছন্দের সহজ 
সুষ্ঠ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । কলারত্ত ছন্দে বিংশ শতকে 
ননকুঝ ভট্টা্।ষ . . 
পৌছে অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন । ১৮৮৮-তে প্রচার, 

পত্রিকা বন্ধ হবার সময় "শেষ" নামে যে কবিতাটি প্রচারের সবশেষ সংখ্া'য় (চৈন্র 
১২৯৫ ) প্রকাশ করেছিলেন কলারম্ত ছন্দের প্ব।ভ!স সেখানে চমৎকার পরি১ফুট 


হয়েছে । কয়়েকপংজ্ি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ।_- 


১২০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আধার আজি কুঞ্জবন। 
(আর ) গাহেনা পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি গুঞ্জরণ। 
দুলাতে ম্বদ্ু লতিকা বনে, খেলিতে নব কলিকা সনে, 


মধুবতর নাহি সে আব সমীর ধীর সঞ্চরণ ॥ 


অমিয় স্বর-লহরে মাখি স্তবধ করি পশুপাখী 
মধুরভাষী আর সে বাশী গাহেনা গীত সন্মোহন ৷ 

ষগুনা পানে ঢাহিলে ফিরে, কগোল ভাসে নয়ন নীরে, 
পরাণে শুধু উছলি উঠে সুনীলজলে সম্ভতরণ ॥ 

[ সাহিত/সাধক চরিতমালা ৮ খণ্ড ৮৩) ঃ নবরু্ণ ভট্টাচার্য, পু ৩৬-৩৭ ] 
কবিতাটি পাচমান্রার পবভাগে রচিত । প্রত্যেক পরবে আবার ৩+২ মান্্রাভাগে উপযতি 
দিয়েছেন । কবিতার প্রথম দুটি পংঞ্িি দ্বিপদী (৫1৫1৫1৫), অন্যান্য 
পংজ্তি চৌপদী (৫101৫1৫1010101৫1] | প্রত্যেক পংজিরিই শেষ পদে যুক্তবর্ণ 
ব্যবহার করেছেন। কিন্ত পংভ্তির মাঝে যুক্ত'বণণ ব্যবহারে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে 
পারেননি । সে কারণেই "স্তব্ধ" না লিখে “জ্ববধ” লিখেছেন, “জ্যাৎয্সা” বা 'উধা' না 
লিখে যথাক্রমে “জোছনা” বা উরধ' লিখেছেন । পর্বভাগ সবন্রট নিখুত (৩৪২) 
হয়েছে, কেবল একটি ক্ষেত্রে পাঁহ মান্রার পরিবতে ঢচারমান্্র'র ' €( এখানে উদ্ধৃত তুতীয় 
পংপ্ির “পশুপাখী' পরব" দ্র) সমাবেশে ছন্দ কিছুটা ক্ষুপ্র হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 
ইতিমধ্যেই কড়ি ও কোমলের (১৮৮৬ ) দু একটি কবিতায় এবং মানসীর “ভুলভাঙা? 
(১৮৮৭ ) কবিতায় যৃক্তাক্ষর সমনূত কলারত্ত পীতির কবিতা রচনা সুরু করেছেন । 
তবে সে যুগে অন্য কোনও কবিই কলারন্ত রীতিতে মৃত্তগক্ষরের 'দ্বমান্লিক ব্যবহার- 
রহস্য ধরতে পারেননি, সেদিক খেকে নবরুষ্ের “শেষ কবিতাটি বিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে । 

নবরুষ্ণ শিশুপাঠ্য কবিতায় লৌকিক দলরম্থ ছন্দ ব্যবহারে যে স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন 
তারও দু এনটি দৃম্টান্ত তোল যেতে পারে । - 

(৯) বর্ষা গেলো আকাশ ধুয়ে, ফর্সা হলো দিক্‌ । 

কেঁদে কেটে হেসে ধরা উঠলো যেন ঠিক ॥ 
সকাল বেলা চারিদিকে, শিশির ভেজা ঘাস। 
শিউলি তলা ছেয়ে পড়ে শিউনি ফুলের রাশ ॥ 
[ সা, সা, চ, ৮ম খণ্ড ৮৩) € আগমনী £ পু৪৩] 


ঘবীল্দ্র যুগ £ মধ্যপর্য ১২১ 


খে নদীর তীরে শ্যামল তরু পাশে সবৃজ মাঠ । 
বসুমতীর বক্ষে যেন শোভে শে।ডার হাট ॥ 
অযোধ্যা নগরী ছিল এই সরযূর তীরে । 
শেভা কি তার! দেখে পরে নয়ন নাহি ফিরে ॥ 

[এ ঃ ট্রক্টকে রামায়ণ £ পৃ৪8৩] 
কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১৯ ) প্রধানত সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর 
নিযে কাব্যগুলির মধ্যে বাণী (১৯০২) এবং কল্যানী (১৯০৫) সমধিক 

খাত । কবিতা-গানে প্রধান তিনটি রীতির ছন্দ তিনি নিখুত 
৮ প্রয়োগ করেছেন । এখানে তাঁর কলারস্ত সাতমাগ্রা পব ভাগের একটি এবং 
নগর ( একটি আঞ্চলিক কথ)ভাষার নিখুত প্রয়েগ দষ্টান্ত ) ছন্দে রচিত আগ 
৪.-টি গানের অংশবিশেষ উদ্ধত করছি |- 
(১) কলারুভ £ সাত মান্লা (৩ 8৪) পবভাগ £ 
স্নেহ বিহবল করুণা ছলছল, 
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে | 
মিটিল সব ক্ষুধা, সজীবনী সুধা 
এনেছে, অশরণ লাগিরে। 
শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে, 
অবশ কুশতনু মলিন অনশনে ॥ 
আহার) সদা বিমুখী নিজ সুখে, 
তপ্ত তন মম, করুণা ওরা বকে 
টানিয়া ভয় ভুলি, যাতনা তাপ শুগি, 
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে । [বাণী ৪ মা] 
॥'ঝ মাঝে কবি মুক্ুপল গ্ববধ্বণির দীঘ দ্বিমান্রন্ (যেমন স্েহ বিল" ) উচ্চারণ 
, ছেল । অবশ্য গ!নে এপ্াপ প্রয়োগ অনেকেই করেছেন এ ছশ্দ খশ্রবণ 
বারহারে কবির দ্বিধা ছিলনা তার পরিচয় প্রায় প্রতি পংক্ষি্তেই পাওয়া যায়। 
গাত মাপার পবে কবি প্রায় সবান্রট ৩+8 মাজ্ঞাভাগে উপযতি স্বপন করেছেন । 
হাতেও ছন্দের ধ্বশি-সোযম্য বুঙ্গি পেয়েছে | 


'-।4 শা 
দ11লিক কণা ভাস। (২) দলরস্ত £ আঞ্চলিক কথ)ভামায় লিখিত $ 
। ব8[.খখ উ1154৭ 


বাতার হুদ্দা কিন্যা আইন], ঢাইছ। লিচি পায় । 


চতাম'র লাগে কেম্তে পারুম, হৈয়্যা উত্চ দায়! 


১২২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


আর্সি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি, 
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচিৎ আর কি দ্যাওন যায় ? 
বেলোয়ারী-চুরি দিচি, পাছা-পাইর্যা কাপর দিচি, 

পিরান দিচি, মজা কৈর্যা দিবার লাগচ, গায় । 

উলের হতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্ডা পাইন্যা ঃ 


ওজন কৈর্যা ব্যাবাক দিচি, পরাণ দিচি ফায় ! 
বুরা বুরা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান কোর্চ পাগল £ 


মহন বিনা কোর্চ, ফেল্বো ক্যামতে £ 
কৈয়্যা দ্যাও আমায় | [ কল্যাণী £ বুড়ো বাঙ্গাল 


লৌকিক দলবন্ত ছন্দ আঞ্চণিক কথ্য বাচনভঙ্গির পক্ষে কত উপযৃক্ত, আলোচ্য গান 
তার একটি সার্থক নিদর্শন। রজনীকান্ত এখানে চতুর্দল পবভাগের সুনিদিষ্টত 
প্রত্যেক পূর্ণ পবেই রক্ষ। করেছেন, সেই সঙ্গে চল্তি ভাষার আমেজও পূর্ণভাবে রঙ্ষিং 
হয়েছে । বাংলা দলব্ৃত্ত ছন্দের দিক থেকে আলোচ্য গানটির গুরুত্ব অনস্থীকাষ 
যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্রলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথে; 
এ. ছন্দের প্রভাব লক্ষ করা মায়। “মদনভস্মের পরে' (কঙ্পণ। 
বার রো রত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কলারত্ত রীতির পঙ্কমান্রক পর্বে (৫1৫1৫ 
811৫1৫1৩1 ) রচনা করেছেন। অনুরূপ ছন্দোবন্ধে যতীন্দ্রমোহনও লিখেছেন,__ 
প্রলয় জলে | মগ্ন করি | দহিয়া মহা | খাণ্ডবে ॥ 
বিশ্ব নাকি | লুপ্ত করো | হেলাতে, ! 
অঙ্গে সেই ভস্ম মাখি' নৃত্য করো তাগুবে-__ 
তোমার সুখ- দ্র, সেই খেলাতে | 
| কাব্যমালঞ্চ ঃ শিবসপ্তক 
ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ ঠিনমান্রার শব্দকে কলারুত্ত ছন্দে বিএে' 
প্রাধান্য দিয়েছেন ! “ছন্দের মান্্রা' প্রবন্ধটিতে ( ছন্দ পূ ৮২-১১৫ দ্র) "নয়- মাত্রা 
চাল' সম্পকেও বিস্তৃত আলোচনায়, ছন্দের একটি গতিসঞ্চা 
ভিরিকরি পদবন্ধ হিসাবে ৩৪৩৪৩ মান্রার শব্দবিন্যাসে রীতি 


উদাহরণ তুলেছেন। যতীন্দ্রমোহনও অনুরূপ নয়মানতরার (৩8৩ £ ৩৪) পদণ 
রচনা করেছেন 1 


শ্যালের শ্যামল ছায়ায় 
শীতের বাদল হাওয়ায়-- 


রবীন্দ্র যগ £ মধ্যপব' ১২৩ 


দিবস আজিকে থুমায় 
মেঘের মৃদং শুনে । 
আজ দুপুর হতেই রজনী 
শ্রাবণ মেঘের গুণে! [ কাব্যমালঞ্চ £ শ্রাবণে ] 
৮৬ মান্্রার পদবিন্যাসে কলাবৃত্তের দৃষ্টান্ত সমগ্র বাংলা কাব্যে খুব বেশী 
মিলবে না। দ্বিমান্ত্রিক অতিপর্বের স্পন্দন সহ, সনিদিষ্ট মান্তাভাগের শব্দবিন্যাসে 
যতঠীন্দ্রমোহন সের্াপ ছন্দ রচনা করেছেন ।-_-এখানেও রবীন্দ্রনাথের ভ্তরিমান্রক ছন্দের 
প্রভাব লক্ষণীয় ।__ 
আমি নইক পাথর গাঁথা সিংহদুয়ার-_ 
যেথা লোহার ফটকে রুূধে পথের জয়ার ৷ [ কাব্যমালঞ্চ £ খিড়কী ] 
সংগ্রিষ্ট দলরৃপ্ত রীতির অনুকারক বেণী নেই। যতীন্দ্রমোহন শ্লিপদীবন্ধে এই 


ছণ্দ অলপসঙ্প ব্যবহার করেছেন ৷ যেমন, 


স্পট শা আপা সপ সি শি শি শীট শী শালি সা আপ 

ম শিষ্ট দলমা ত্রিক আন্ত এপটা বড় বটগাছ ভৈরব নদীর ধারে ৮।৬॥ 
বি প্রযোগ সির রাত 

হাতরা বট তার নাম ৫4 


&1৩1ব মতন পাতায ছা ওয়া, তলায় সারে সারে 
হাজার ঝুড়িব থাম । 
[ কাবামালঞ্চ ঃ মালোর মেয়ে ] 


এশা,.ন কবি পবস্পন্দন অনেকাংশে বিলুপ্ত করে বাকধমী রচনাভঙ্গী ফুটিয়ে তুলতে 
সন্চম হয়েছেন । তবু দ্বিজন্দ্রন।লের রচনারীতি সম্পূর্ন আয়ত করতে পাবেননি 
শু হয় 

সতোন্দ্রনাথের মতো রুদ্ধদলের ধানি-অনুপ্রাস, প্রাস্ারিকতা 


স.ত প্রন। থেৰ প্রভাব 
এবং লঘু পদ্ধতির স্পন্দন এনেছেন ।-_ 


ঝবঝর ঝবণা গিরিঘর করনা-- 
গ্রলস্বল উজ্জল যেন কালো কঙ্জল, 
কডু শাদা ধব্ধব্‌ তুষারের উদ্ভব, 


গদ্‌ গা £দ্‌ গদ্‌ চলে ফের তদ্বৎ, 
বুদ বুদ. বুদ, বুদ কেটে চলে বুদ্দদ, 


ঘি গু 


১২৪ আধুনিক বাংলা ছন্গ 


কল-কল তল-তল আঁধি দেখি হছলশ্হল, 
চোখে বুঝি আসে জল--বল. বল. ঠিক বল, । 
[ কাব্য মালঞ্চ £ ঝরণা ঝারা | 
আলোচ্য যুগে প্রচলিত প্রধানতম ছন্দপ্রক্তিগুলি যতীন্রমোহন নিপুণভাবে 
আগনত্ব করেছিলেন। কথ্যভাষার স্বাভাবিক সংলাপভঙ্গিও তিনি ছন্দের মাধ্যমে 
চমৎকার ফটিয়ে তুলেছেন। সংশ্লিষ্ট দলরত্ত রীতির একটি উদাহরণ তুলছি ।-_ 


পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি ! 
দলবৃত্ত ছন্দে 


চমংকাবিত্ত আস্তে একটু চলনা, ঠাকুর ঝি__ 


ওমা, এযে ঝরা বকুল !__নয় ? 
তাইত বলি, বসে” দোরের পাশে, 
রাত্তিরে কাল-_-মধমদির বাসে-_ 
আকাশ পাতাল-__কতই মনে হয় ! 
[ কাব্যম।লঞ্চ ৫ অন্ধবধ্‌ ] 
কলারত্ত রীতিতে সাতমান্রা পর্বভাগে, দ্বিপদী ও চৌপদী মিশ্রিত স্তবকবন্ধে। 
যতীন্দ্রমোহন প্রায় প্রতি পবে'র সূচনায় রুদ্ধাদল ব্যবহাবের 


কন্ধীদল স্পন'ন 
দ্বারা চমৎকার হন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। যেমন-_- 


ক্ষদ্র জীবনের মুগ্ধ খেলা হেরি রুদ্রদেব বুঝি হাসে, 


সস তর শ্াসপ 


দীপ্ত জ্যোতি তারি রৌদ্রে রাপধারী উর্ধে ফুটে নীলাকাশে ! 


পপ ৪ ০ 


সংখ্যাত'ত জীব পক্কে মাথা কুটে, 


উপবে নাকি তারি শুন্যে ফুল ফুটে ! 


নামিছে লীলা হেরি ভস্তঃ কবপুটে, চচ্ষ ধার।জলে ভাসে ! 
[ কাব্যমালঞ্চ £ লীলা ] 
যতীন্দ্রমোহন লৌকিক দলবস্তে মক্জক এবং মিশ্র কলারত্তে প্রবহমান পয়াব 
রচনা করেছেন । মৌলিক কোনও ছন্দোরীতি উদ্ভাবন না করলেও তৎকালীন 
প্রচলিত ছন্দগুলির নিপূণ প্রয়োগে তিনি সফল হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। 
এবারে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি সৃন্রাক।রে পুনরবার উল্লেখ 


আলোচিত যুগের | 
বৈশিষ্ট্য করে বর্তমান অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে ।__- 


রবীন্দ্র যুগ £ দধ্যপর্ব ১২৫ 


(১) এই যূগে রবীন্দ্রনাথ দলমান্ত্রিক রীতির বিশ্লিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে 
'বিচিন্ধমমী প্রয়োগের দৃষ্টাত্ত দেখিয়েছেন। যতিবিভাগ, ধ্বনিষ্পন্দ এবং মিল- 
বিন্যাসে বিপ্লি্ট রীতির অলঙ্করণ-এখ্বর্ষ প্রকাশ পেয়েছে । বলাকার কয়েকটি এবং 
পল!তকার সমস্ত কবিতায় সংশ্লিষ্ট দলরৃত্ত ছন্দের দীর্ঘপদযতি কবিতার ভাবগান্ভীর্য 
পরিস্ফটনে সহায়ক হয়েছে । 

(২) শিশ্ররৃত্ত প্রবহমান পয়ারবন্ধের সনেট রচনায় এইযুগে রবীন্দ্রনাথ (নৈবেদা, 
স্মরণ এবং উৎসগ কাব্যে ) ভাব ও ছন্দোবন্ধের দিক থেকে আরও স্বাধীন এবং 
পরিণত রচনারীতির পরিচয্ম দিয়েছেন । 

(৩) মিশ্রবস্ত এবং দলবস্ত রীতিতে সমিল মুত্তক € বলাকা এবং পলাতকা 
কাবা দ্র) রচনা করে তিনি ছন্দে ভাবমুত্তিগর ধারাকে আরও প্রসারিত করেছেন । 

(8) দ্বিজেন্দ্রলাল এই যুগে বাংলা কাব্যে সংশ্লিষ্ট দন্সরত্তের একটি নতুন 
ছন্দোরীতি ( আলেখ্য দ্র) প্রবর্তন করেছেন। দীঘ পদভাগে পবযতি-ষ্পন্দ সম্পন 
শৃপ্ত করে তিনি এ-হন্দে দু, সংগ্লিষ্ট উচ্চারণের নতুন প্রকাশভঙ্গি পরিদ্ফুট 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লৌকিক ছন্দোস্তত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলরৃত্ত থেকে 
দিজেন্দ্রলালের রাঁতি ডিনতর ॥ মহিমান্বিত গম্ভতীব ভাব প্রকাশের পক্ষে আরও 
উপযোগী । 

(৫) ছিজেন্দ্রলাল মিগররত্ত পীতিতে প্রবহমান দীর্ঘপদী পংক্তি-বিন্যাসে, মুক্ত'ক 
বা৮শাম, বিচিত্র স্ভবক রচনায় প্রতিডাব পরিচয় দিয়েছেন । 

(৬) তিনি বাকধমী শ্বঙাবিক উচ্চাবণ পরিঙ্ফ্ুটনের উদ্দেশ্যে মিশ্র উচ্চারণ- 
তির ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন । 

(৭) যুস্তাক্ষর-বহুল কলারন্ত প্লীতিতে তান অনেকগুলি গান লিখেছেন । একটি 
কবিতায় এ-ছন্দের প্রবহমান প্রয়োগরীতির আংশিক আভাষ ফটে উঠেছে। 

(৮) দ্বিজেন্দ্রলাল কুদ্ধদণবহুণ চলিতভাষা ব্যবহারের দিকেই বেশী লক্ষ, 
রেখেছিলেন । তিনি একাধারে সংগাতকার, কবি ও নাট্যকার ছিলেন । তার ফনে 
সাবের ভাষা কখনও সংগীতের সুরাশ্রয়ী হয়েছে, কখনো বা অতিরিজ্ঞ সংলাপ- 
প্রধান হয়েছে৷ উভয় ক্ষেন্ত্রেই ছন্দোবন্ধের শৈথিল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছদ্দও 
ভাবের বিরোধ তাঁর কাব্য-পশ্চনে পাঠকের কাছে একটি বাধা-স্বরূপ মনে হয়। 

(৯) দিজেম্দ্রসাল তাঁর প্রথম কয়েকটি নাটকে মিশ্ররত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার- 
মহাপয়ার ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ছন্দোবন্ধ ভাষা নাট্যসংলাপে অনুপযোগী 
মনে করে পরে এ রীতি প্রায় ত্যাগ করেছিলেন । 


১২৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


(১০) বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ বিষয়ে এধুগেও অনেকেই গরীক্ষা 
চালিয়েছেন । কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার বিশ্ুপ্ধ সংস্কৃত হন্দোবন্ধ এবং অপেক্ষাকৃত 
স্বাধীন ছন্দোবন্ধে সংস্কৃত হৃস্বদীর্ঘ উচ্চারণ আনতে চেয়েছেন । বাংলা উচ্চারণ-বিরোধা 
ওরুস্বরধবনি প্রয়োগে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি । বিজয়চন্দ্র রবীন্দ্র-রীতিতে 
সংশ্লিষ্ট দলরুত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন । 

(১১) হরগোবিন্দ লক্কর চৌধুরী দীর্ঘ স্বরধ্বনি বর্জন করে রুদ্ধ ও মুস্তদলের 
সাহায্যে সংস্কৃত গুরু ও লঘু উচ্চারণের ধারাবাহিকতা রাখতে চেষ্টা করেছেন। 
তবে শব্দপ্রান্তিক কৃত্রিম স্বরান্ত উচ্চারণ এবং পদে পদে ভাবযতি ও ছন্দযতির বিরোধ 
তাঁর প্রচেম্টাকে সফল হতে দেয়নি ৷ 


(১২) এই যুগের রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সতোন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে বিশিষ্ট আসন 
অধিকার করেছেন । হরগোবিন্দের পদ্ধতি অনুসরণে রুদ্ধ-মুত্ত দল-বিন্যাসের 
দ্বারা বাংলায় সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের লঘুণ্রু স্নিদিহ্ট দলবিন্যাসর'তি তিনিও প্রয়োগ 
করেছেন, কুত্রিম গুরু স্বরধবনির সংস্কৃতানুগ প্রয়োগ তিনিও বজন করেছেন। তবে 
হতরগোবিন্দের ছন্দের দুটি প্রধান দুব'লতা,_ শব্দ প্রান্তিক রুদ্ধদলের কৃ্রিম স্বরাত্ত 
উচ্চারণ ও ছন্দযতির বিরোধ- সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় সম্পর্ণভাবেই পরিহার করতে সক্ষম 
হয়েছেন। সতোন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের বাংলা রূপায়ণে এতদিনের কুভিম উচ্চাঙণ 
কাটিয়ে উঠেছেন সত, তব্‌ সে ছন্দের পূর্ণ আমেজ বাংলায় আনতে পারেননি । 
কারণ, প্রথমত বাংলায় মুস্তাদল-স্বরধবনির গুরু বা দীর্ঘ উচ্চারণ নেই; দ্বিতীয়ত, 
কলারন্ত বা লৌকিক দুরন্ত যে ছুটি পীতিতে তিনি সংস্কত ছন্দোবন্ধের পরীক্ষা 
করেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই লঘূ যতি সুস্পচ্ট প্র।ধানা পায়,- সংস্কৃত দীঘ তরজা যত 
ছন্দোবনজের পক্ষে এমন লঘ্‌. যতি আদো অনুকুল নয়৷ 

(১৩) সত্ন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ-প্ররুভির উজ্ঞারণ-পৈশিহট্য রক্ষা করেও রুদ্ধমন্তঃ 
দলাবিন্যাস এবং প্রাস্বরিক উচ্চারণের সাহায্যে ইংরেজি ও অন্যান্য বিজাতীয় ছন্দের 


আভাস বাংলায় পরিস্ফুট করতে চেচ্টা করেছেন । 
(১৪) তিনি রচদ্ধ-মুক্ত দলের সপন্দমান প্রয়োগধর্মে, পব-উপববের যতিভাগে 


উচ্চারণ প্রাস্বরিকতায় এবং বিচিত্র মিলবিন্যাসে বাংলা ছন্দের অলঙ্করণ-এখয 
বিশেষগাপে রুখি করেছেন । 


(১৫) কবি সকুমার রায় কিশোর পাঠ্য কবিতায় কলাবস্ত এবং দলরত্ত ছন্দের 
(বিচিত্র প্রয়োগধর্ষে ছন্দের মিল ও ধ্বনিস্পন্দের এ্রশ্বর্য বাড়িয়ে তুলেছেন। 


রবীন্দ্র যগ £ মধ্যপর্ব ১২৭ 


(১৬) প্রমথ চৌধূরী ফরাসী রীতির সনেট, ট্রিয়োলেট এবং ইতালীয় তের্জারিমা 
ছন্দোবন্ধ প্রবর্তটনে বাংলা ছন্দের সীমান্ত আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন । 


(১৭) শিক্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য এবং গদ্য উভয় রচনায় ভাষাকে এক 
বিশেষ রীতিতে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। পদ্যে সংলাপ ফোটাতে গিয়ে উচ্চারণে শৈথিলা 
রেখে প্রাকৃত ছড়াগানের আদর্শ রক্ষা করেছেন। গদ্যকবিতায় অনুপ্রাস মিলের 
নৃতনত্ব এনেছেন। নাটকের সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে এবং মিল-অনুপ্রাসের 
ফুণঝুরিতে ছন্দ ও ধ্বনির সমৃদ্ধি এনেছেন । 


(১৮) অপেক্ষারুত অপ্রধান রবীন্দ্রান্গ কবিদের মধোও নবকৃ্ণ ভট্টাচার্য কলারত্ত 
ছন্দের প্রাথমিক প্রয়োগে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রজনীকান্ত সেন দলরুত্ত ছন্দে 
আঞ্চলিক ভাষার সুনিপৃণ প্রয়োগে চমণ্কারিত্ব দেখিয়েছেন । যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী 
রবীন্দ্র-মুক্ক রচনাম্ম এবং ছন্দে বাক্ধমী ভাষাবিন্যাসে প্রতিভার স্বাক্ষর বেখেছেন ! 


তুতীয় অধ্যায় 
রবীন্দ্র যুগ £ অন্ত্যপর্ব (১৯১৮-১৯৪১) 
রবীন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, 
যতীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সজনীকানস্ত, 
সধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রুবতী, প্রেমেন্্র মিত্র, 
অন্নদাশক্কর, বুদ্ধদেব বসু, দিলীপকুমার 


,. প্রভৃতি । 


| ক । 


ছন্দ বিচারে এই পবকে রবীন্দ্র-যূগের অস্ত্যপর্ব বলা যেতে পারে। প্ববত' 
দুটি পবে'র ( রবীদ্দ্র-যূগ £ আদিপব", রবীন্দ্র-যুগ ঃ মধাপব", ) ভ্রম অগ্রগতির ধারার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ যুগেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছদ্দে নতুন 

ববীন্ত্র অন্ধ। পর্বে পু 
বৈশিষ্ট এরা সৃচ্টি করেছেন ।১ পৃববতী মূগে প্রবতিত সমিল ও 
অমিল দলরত্ত মস্তক এ যুগে আরও পরিণতভাবে ব্যবহার 
করেছেন। মিশ্ররুত্ত রীতির মুন্তক অর্ধশতাব্দী কাল পরে অমিল পংক্তিবদ্ধে 
আরও সাবলীল স্বচ্ছ'দ ধারায় প্ণবার ব্যবহার করেছেন। শিশুপা১] 


কবিতায় লঘু, যতিডঙ্গে প্রশ্ববন এবং রূদদ্ধদলের ধ্বনি-তরঙ্গ এনে সত্যন্দ্রন।খ”, 
নজরুল এবং সুকুমার রায়-অনুশীলিত এই বিশিহ্ট ধাবাকে আরও সম্বঙ্ধ কবে 
ঝুলেছেন। সবোপবি, ছন্দে ভাবমুক্তির যে বিপ্লবী ধারা মধুসূদনেশ “অমিভ্রাক্ষর' এব” 
রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের মুস্তক রচনাপথে জ্রমান্য়ে এগি় চলছিল, আলোচ্য যুগে 
নব-্প্রবতিত গদ্য-কবিঙার ছ্ছদ্দে সেই ধারা পবিণতি লাড কবেছে বলা যেত পাবে। 


১। এষ্ট বুগে বচিত ববীন্ন(পেব ক।না গঞ্চলিৰ নাম ও পকাশ কাল * গলাভিকা ১৭১৮, 
শিশ ভোলাশাপ ১৯১৬, লিতিকা ১৯১৩, গববী' ১৯১৫, লেখন ১৯০৭৯ অহথয়। ১১১৯, 
বণ্বাণী ১৯5১, গবিশেষ ১৯১১, পুশশ্৮ ১৮৯০ বিচিত্রিতা ১৯৩৪, শেষ সপ্তক ১৭9৫, 
বীণিক। ১৯5৫, পএ্রপুট ১৭৩৬, ঞ্ামলী ১৯5৬, খাপছ[ডা। ১৯৩৭৭ ছার ভাবি ১৯৩৭, 
প্রার্তিক ১৯৮, লজুতি ১৯১০, প্রহাসিনী ১৯১৮, গাকাশ প্রদীণ ১৯১৯, নব জাতক 
১৯৬, সানাই ১৯৪ , বোগননায় ১৯৪৭, আরোগ ১৯১১), জন্মদিনে ১৭৪১ 
শেবালেবা ১৯৪১ | 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অন্তাপর্ব ১২৯ 


রবীন্দ্রনাথের পর আছে চ্য যুগের বাংলা গদ্য-ছন্দে একাধিক কবি বা ছন্দ-জিডাসুর 
নামোল্েখখ করা যেতে পারে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫০ ), 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ( ১৮৮২-১৯৫০) এবং কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৫০) “রবীন্দ্র 
যুগ $ আদি ও মধ্যপবে”র ধারাকেই প্রধানত অনুসরণ করেছেন । 

এ যুগের অন্যান্থ 
কবিগণ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত €১৮৮৮-১৯৫৪ ) “রবীন্দ্র যুগ £ মধ্যপর্বের 
কলারস্ত হন্দরীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ ) 
কলারত্ত রীতির দীঘ' পদ-পংজ্ি-বিন্যাসের সাহায্যে ছন্দে ভাবমুক্তিতর ধারাকে 
অব্যাহত রেখেছেন । নজরল ইসলাম ( ১৮৯৯-১৯৫০) এক দুবার ভাবোচ্ছাসকে 
বৈচিন্র্যময় ছন্দস্পন্দে প্রকাশ করেছেন ॥ সংস্কৃত ছন্দের কবিতায় তিনি অনেকাংশে 
সত্যেন্রনাথের অনুবর্তী হয়েছন । মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৫০) আঙ্গিক-সচেতন এবং দু ছন্দোবন্ধের অনুরাগী 
ছিলেন। ভিন্নধমী দুই রীতিতে উভয়েই শব্দের সুমিত সাবধানী প্রয়োগে এবং 
স্তবক রচনায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন । কবি অমিয় চন্রুবতী (১৯০১) ছদ্দমৃক্তির 
ধারায় 'স্প্রাং রিদম্* এবং বিদেশীয় অন্যান্য ছন্দরীতির পরীক্ষায় নতনত্ব দেখিয়েছেন । 
প্রেমেন্দ্র মিত্র ( ১৯০৪) রবীন্দ্র-ছন্দ মুক্তি-ধারারই অনুসরণে দলরুন্ত ও কলারন্ত 
রীতির প্রয়োগে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ৷ অন্নদাশঙ্করের (১৯০৪) “লিমেরিক', “ক্লেরিভিউ' 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাপাদর্শের ছড়া রচনার প্রয়়াসও লক্ষণীয় | ছ্রন্দসচতন সজনীকান্ত 
(১৯০০-১৯৫০) স্বরচিত উদাহরণ-সাহায্যে বাংলা ছন্দের জলগমবিবর্তন বেখাটি যে ভাবে 
ফুটিয়েছেন তারও চমৎকারিত্ব কম নয়। ররীন্দ্র-অন্তা পবের নবীন কবিগোষ্ঠীর 
মধ্যে বৃদ্ধদেব বসুও (১৯০৮-১৯৫০) বাকধমী উচ্চারণ প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য 
পরীক্ষা চালিয়েছেন ।__-এই কবিগোজ্ঠীকেই রবীন্দ্র-অস্ত্যপর্বের উত্তরসূরী বলা যেতে 
পারে। আরও নবীন এক কবিগোষ্ঠী আবার এ'দের অনুবতী হয়েছেন । অস্টম 
অধ্যায়ে তাঁদের পরিনয় দেওয়া হয়েছে । প্রাচীন সংস্কৃত উচ্জারণ-প্রভাবিত ছন্দের 
পরীক্ষা এফুগেও চলেছে । কবি-সংঙ্গীতকার দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭ ) লঘু-গুরু 
সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলা পদ্যে পুনঃপ্রবর্তনে যত্স ও অধ্যবসায় দেখিয়েছেন । আলোচ্য 
যুগের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল এবং দিনীপকুমার ছন্দরীতি-সম্পকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 
রচনা করেছেন । কবি কালিদাস রায় বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে, বিশেষ করে বৈষ্ণব- 
পদাবলীর ছদ্দ নিয়ে পাশ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন (দ্র প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য )। 


ছন্দ-আঙ্গিকের আলোচনায় এযুগের কবিদের প্রবণতা লক্ষ্য করবার বিষয় । 


১৩০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


| খ ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ( অভ্ত্যপর্ব ) 


দ্বিজেন্্রলাল সংশ্লিষ্ট দলমান্ত্রিক রীতির ছন্দ যতটা সংবদ্ধ ভাবে ব্যবভা 

করেছেন রবীন্দ্রনাথের হাতে সে তুলনায় এ ছন্দ অনেলট 

8 শিথিএবদ্ধ রাপে বাবহাত হয়েছে, ইতিপূর্বেই সে বিষ 

মুক্তক (অমিল) ৪ 

অনো।চনা করেছি। পূর্ববতা যুগে “বলাকা' কাব্যে তিনি প্র 

কলাবত্ত রীতির মুজ্ঞক্ক লিখতে সুর করেন। আলোচ্য যৃগ্গের "পলাতক 

কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই সংশ্লিষ্ট দলরত্ত রীতির সমিল মুত্ত'ক ছন্দে লিখিত হয়েছে 

আরও পরিণত জীবনে 'পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থে ১৩৯৩ ) কবি সর্বপ্রথম দলরৃত্ত রীঠি 

অমিল মুক্তক লিখেছেন। তাঁর প্রথম লেখা এই রীতির কবিতা “ছুটি' থেকে কয়ে 
পংস্তিগ এখানে উদ্ধত করছি ।-_ 


দাও না ছুটি, 
কেমন করে বুঝিয়ে এলি 
কোন খানে । 
যেখানে ওই শিরীষ বনের গন্ধ পথে 
মৌমাছিদের কাপছে ডানা সারাবেলা । 
যেখানেতে মেঘ ভাসে এ সুদূরতা,_ 
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস কনে 
সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে, 
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে 
শূন্য ঘরে অতীওঙ্ষম্থৃতি ওণগুণিয়ে 


ঘুম তায়ে রাখে না আর 
বাদল রাতে । [ পুনশ্চ £ ছুট 


*পুনশ্তের গানের বাসা" এবং "পয়লা আশ্বিন কবিতা দ্ুটিও এই রীতিতে লেখা 
রবীন্দ্রনাথ দল'মাগ্রিক অমিল মুস্তদ্ক বেশী লেখেন নি। _সম্ভবত তার কারণ « 
মিশ্ররন্ত রীতিতে অমিল মুজ্ধকের দীঘঘ পদভাগে, ভাবমুক্তি যতটা স্থাচ্ছন্দ) 2| 
করে, ঘন ঘন হগতিপতনের ফল্গে দলমান্রিকে সেই “লঙ্কা নিঃশ্বাসের দীঘ ০ 
ক্রুটিয়ে তোলা সগ্তবপর হয় না। অবশ্য দ্বিজেন্্লাল-প্রবতিত সংশ্লিষ্ট দলমা1৭* 
দীর্ঘ পদভাগই স্বাভাবিক রীতি ॥ এনং সেখানে উচ্চারণ দৃড়তা ও ভাবের প্রবহমান : 


রবীন যুগ £ অন্ত্যপর্য ১৩১ 


আরও বেশী পরিস্ফ্ট হতে পারে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ দলমাহিকের এই বিশ্চিট 
রীতি গ্রহণ করেন নি। রবীদ্দ-আদর্শে সংশ্লিষ্ট দলমাঞ্জিক অমিল (বা সমিল) 
মুস্তক এই যূগে অমিয় চন্্ বতী এবং প্রেমেন্দ্র মিশ্রও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন । 


মুস্তক রচনার ক্ষে&্জে বলা যায়, যদি ভাবমুক্রিই মু্তকের প্রধান লক্ষ্য থাকে__ 
তবে পংজিশেষে মিল দেবার বাধ্যবাধকতা না থাকলেই কবি আরও স্বচ্ছন্দে চলতে 
পারেন৷ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বহু সময়ে ভাবের প্রবহমানতার প্রতি কিছুটা উপেক্ষা 
দেখিয়ে পংজ্ি-মিলের অনুরোধে মুক্তকে কৃত্রিমভাবে পংজ্ি-বিন্যাস করতে হয়েছে | 
কলাবৃত্ত, মিশ্ররত্ত এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত--তিন রীতিতেই মিলের অনুরোধে 
পংস্তিবিন্যাসের এই দুর্বলতা লক্ষ করা যায় ।-- এটি মুক্তকের আদর্শ-বিরোধী । 


দূরানিত মিল দিয়ে, মাঝে মাঝে অমিল পংক্তিবিন্যাসে কবি এ যুগে কিছু 
কবিতা লিখেছেন । “সেঁজুতি'র “যাবার মুখে' বা সানাই 

হি নিগার এর 'উদ্‌বৃত্ত' এই শ্রেণীর কবিতা । পরবতী একাধিক কবি 
এ রীতি গ্রহণ করেছেন । এটি বোধহয় মিলের একঘেয়েমির হাত থেকে মৃত্তি- 


লাভের প্রয়।স। 


প্রান অর্ধশতাব্দী কাল পরে রবীন্দ্রনাথ এ যুগে মিশ্ররন্ত রীতির অমিল 

মিশ্রবত্ত রীতি মুস্তক লিখেছেন । এ প্রচেষ্টা প্রথম ১২৮৭-তে “নিক্ষল কামনা" 
শ্রবৃত্ত রীতির 

অমিল মুক্ুক কব্তায় করেছিলেন। এ যুগে এই শ্রেণীর প্রথম কবিত। 


“অগোচর' (পরিশেষ--১৩৩৯) | 


এযুগে কয়েকটি কবিতায় কবি এক কবিতার বিভিন্ন স্তবক বিভিম ছন্দ- 


প্রকৃতি বা ছন্দের অকতিতে লিখেছেন। “আশা” ঝিড়” 
একই কবিতায় একা ধিক 


ছন্দরীতির ব্যবহার “আকন্দ, “চিডি', প্রবীর এই কবিতা চতুষ্টয়ের নাম করা 


যেতে পারে । বৈচিন্রালোভী নবীন কোনও কোনও কবি এ 
রীতিও অনুসরণ করেছেন | 


শিশু ভোলানাথ, খাগছাড়া, ছড়ার ছবি এবং ছড়া-_-এই যুগের চারটি শিশুপাঠ] 
কাবগ্রচ্ছে কবি অতিপর্ব ও ক্ুগ্ধদলের স্পন্দন এবং মিলের 
ফুলঝরি এনে, লঘৃতর যতিভঙ্গের পদক্ষেপে ছড়া জাতীয় 
রচনার বৈচিন্্য সৃন্টি করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথকে 
সত্যন্্রনাথ এবং নজরুলের সমধমী' বলা যেতে পারে । 


শিশুপাঠ কবিতার 
হনদবৈচিত্র্য 


১৩২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


এ যুগের বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন হল 
গদ্যকবিতার ছন্দ। বাংলা ছন্দে ভাবপ্রবহমানতার হ্রুম-মুক্তির ধারায় গদ্যকবিতার 
হদ্দকে সর্বশেষ ভর বলা ঢচলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে 
সরু করে বহু সমলোচকই বিভিচ্ন সময়ে এ ছন্দের মূল রহস্য 
বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন ।-_-“অতিনিরাপিত" মানা গণনার সুনিদিষ্ট হিসাবে যে 
এ ছন্দের নিয়ম বাঁধা চলেনা সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। ছন্দের সুনিদি্ট 
মাত্রার হিসাব না মিললেও কিছুটা আভাস, কিছুটা গতি ও যতির স্পন্দমানতা যে গদ্য 
কবিতার শব্দ-বিন্যাসে রক্ষিত হয় সেকথা বোঝাতে গিয়েই ছান্দসিক একে “ছন্দগঞ্ধি 
গদ্য” (109001)10 00956) বলেছেন । গদ্যকবিতারও পদ্যের মতোই এঞকটি গতি- 
বেগ রয়েছে, প্রত্যাশিত বাকপর্বের বিন্যাসে যতি রয়েছে স্য়ং রবীন্দ্রনাথ সেটি লক্ষ 
করেছিলেন । 
ছন্দবোধ ম্লত কিসের উপর নির্ভরশীল,-_এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আই, এ, 
রিচার্ডস বলেছেন, £২০9৮008 00910050001) 16091161010 2100 651060121)0% 
(79011010165 01 1.1661219 0110)0150), 1১,134) এখানে গদ্যকবিতার ছন্দে 
সেই আবর্তন (67966101017) এবং প্রত্যাশাবোধ (%1১602109) কোথায় কি ভাবে 
কাজ করছে সেটি লক্ষনীয় ৷ রিচার্ডস তার 1৮117010165 ০1 1.161215 €511010157) 
গ্রন্থে 1২109010121) 1191৩ নামক প্রবন্ধটিতে যে আলোচনা করেছেন ( উল্ত 


গস্ক কবিতার ছন্দ 


গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) তাতে পদ্য কবিতার ছন্দ সম্পকে 
১ মু আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি। গদ্য কবিতায়, 
(১) শব্দধ্বনির গতি ও যতির আবর্তনজনিত প্রত্যাশাবোধের তৃপ্তি 
রয়েছে, ২) ভাবের প্রত্যাশিত জ্পন্দমানতা রয়েছে, (৩) বাকপর্বের প্রত্যাশিত 
বিন্যাস রয়েছে ।__ এগুলির সমনূয়ে গদ্যকবিতার রূপাদর্শ গড়ে উঠেছে । 
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলায় অনুরাপ গদ্যকবিতা 
রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, পূনশ্চ কাব্যের ভুমিকায় সে কথা উল্লেখ করেছেন । 
বাংলা এবং ইংরেজি শব্দ উচ্চারণে মৌলিক পার্থক্য রয্েছে। ইংরেজি শব্দে প্রাস্বরিক 
ও অগ্রাস্বরিক দলবিন্যাস সুনিদিষ্ট । বাংলা শব্দে ভাবগত গুরুত্ব আনতে হলে অনেক 
সময জোর দেওয়া হয় বটে, কিন্ত সুনিদিষ্ট প্রাস্থরিক উচ্চারণ চলেনা ।-_শব্দগুচ্ছকে 
বাংলা গদ্যকবিতায়ও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তবে ভাবগত স্বাধীনতা এখানে 
“অতিনিরাপিত' মান্ত্রাগণনার ছন্দ থেকে অনেক বেশী । শব্দগুচ্ছকে ভাবানযায়ী 


পদভাগে সাতাতে গিয়ে পাঠকমনের তুপ্তিবোধ সম্পর্কে কাবফে অবহিত থাকতে 
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হয় । সুখকর তৃন্তিবোধ ভাব এবং ধ্বনিষ্পন্দের মাধ্যমে জাগে, গদ্যকবিতার বাকপর্ব 
রচনায় এ সম্পর্কে কবিক্কে সচেতন হতে হয় ।২ রবীন্দ্রনাথ লিপিকার গদ্যকবিতা 
লিখখবার সময়ে ভাবগুচ্ছ অনুযায়ী পংজ্িবিন্যাস করেননি । পরে পুনশ্চের গদ্য- 
কবিতাগুলি রচনার সময়ে মুক্তকের মতোই ডাবানুযায়ী ছোট-বড়ো পংজ্ি-বিন্যাসে 
বাকপর্বগুলিকে সাজিয়েছেন। মধুস্দন ভাবকে গয়ার পংক্তির সীমা পেরিয়ে 
চলবার শক্তি দিয়েছিলেন,__মুক্তক ছন্দে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ গয়ার পংক্তির 
দৈঘ'/সীমা ভেঙে ভাবানুষায়ী ছোট-বড়ো করেছেন। অতিনিরূপিত ছন্দের পদক্ষেপ 
এখানে ভ্রমানূয়ে ভাবের অনুগামী হতে বাধা হচ্ছিল। গদ্য কবিতার ছন্দে এসে 
ডাব আরও মুক্ত হতে পারল, ছন্দের অতিনিরূপিত মান্রাবিভাগের বোঝা এবারে 
হাল্কা হল,_-যতি ও ধ্বনিস্পন্দনের ভাবনিয়ন্ত্রিত অনুভূতিকে সহায় করে এবারে সে 
আরও স্বচ্ছন্দে চলবার স্বাধীনতা পেল। গদ্যকবিতার ছন্দ প্রবর্তক ববীন্দ্রমাথের 
একটি উদাহরণ এখানে তোলা যেতে পারে ।-_ 


আজ এই বাদলার দিন, 
এ মেঘদৃতের দিন নয় । 
এ দিন অচলতায় বাঁধা । 
মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া, 
টিপিটিপি বৃষ্টি 


ঘোমটার মতো পড়ে আছে 
দিনের মুখের উপর । 
সময়ে যেন শ্োত নেই 
চারিদিকে অবারিত আকাশ 
অচঞ্চল অবসর । [ পুনশ্চ $ বিচ্ছেদ ] 


১। অতিনিকপিত মাত্রাগণনাব নিযমে পাঠকমনে সর্ধদা ছন্দবোধ জাগে এমনটি মনে কব। 
সঙ্গত নয। পাঠক যে ধ্বনিম্পন্দেব আবর্তন প্রত্তাশ! করেন যদি সে তুলনায দুবান্বিত যতি ন। 
মিলেব বিস্তান খটে তাতে তৃপ্তি পেতে পাবেননা। সংস্কৃতি এমন অনেক ছন্দ লক্ষিত হয। _ 
অপবপক্ষে অতিনিকপিত মাত্র। গণনাব হিসাবে রচিত না! হলেও যতি বা ধ্বনিল্পন্দেব আঁবঙন যি 
সবলভাব অগ্বিত থাকে তাৰ ছন্গগত আবেদন পাঠক মনে অনেক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাষ। 
গল্কবিতায কবি ণই অনতিনিকপিত মাত্রা প্রত্যাশিত যতিষ্পন৷ ও ধ্বনিম্পন বন্ম। কবেন, 
ভাবেৰ মুকিসাধন কবেও এই শ্নখকব ধ্বনিগত প্রতাযাশাবোধকে তিনি তৃপ্ত কবেন,_ তাৰ ফলে 
কবিব এব" পাঠকেব মনে গগ্ভকবিত।ব ছন্দম্পনা উদ্রিষ্ত হতে পাবে। 


১৩৪ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


গতি এবং যতির আবর্তন-জনিত একটি সুখকর অনুস্ততি এখানে সহজ ভাবে প্রকাশ 
গেয়েছে ॥ঃ ভাব এখানে প্রধান, ছন্দ তার অনুবতী। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে 
কিছুটা তাঁর থেকে স্বকীয়তা রেখে নবীন কবিগোষ্ঠী গদ্যকবিতার ছন্দ ব্যবহার 
করেছেন৷ বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ রবীন্দ্র- 
প্রতিভার এই মৌলিকতার আলোকে এবারে আলোচ্য ধুগের অন্যান্য কবিদের ছন্দ- 
বৈচিন্ত্য বিচার করা যেতে পারে । 


| খ ॥। 


করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫০ ), কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮২-১৯৫০) 
এবং কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৫০) পদ্যরচনায় প্রধানত রবীন্দ্র 


8586 আদি ও মধ্য পর্বের ছন্দরীতিকেই অনুসরণ করেছেন । তিনজন 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
কবিই সমিল ঘযতিপ্র/ত্তিক হন্দোবন্ধা পছন্দ করতেন ॥ 


অতিপাঁবক দোলা, রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং বিচিন্ত্র যতিভাগের পর্ব-পদ রচনা-রীতি 
তাঁদের ছন্দে রবীন্দ্র-€ এবং আংশিকভাবে সতোত্দ্র- ) প্রভাবেরই সাক্ষ্য বহন করছে । 
করুণানিধানের ছন্দ সম্পর্কে বলা চলে, 

(১) তিনি প্রধানত কলারত্ত ছন্দই বেশী পছন্দ করতেন । এখানেও ছয়মান্রা 
পর্বভাগের ছন্দোবন্ধ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। লৌকিক দলরত্ত ছল্দও যথেষ্ট 
ব্যবহার করেছেন । তুলনামূলক ভাবে মিশ্ররত্ত ছন্দ কম ব্যবহার করেছেন । 
মিশ্ররত্তে সমিল প্রবহমান পয়ার এবং শেকসপীরীয় রীতির সনেট-কজ্প কিছু 
লিখেছেন। এসব ক্ষেত্রে গতানুগতিকতারই সাক্ষ্য মেলে । 


(২) কলারত্ত ছন্দে বাক্ধর্মী ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন । এ ছন্দ 
অনেকাংশে স্থিরমান্রক, তবু কবি প্রয়োজনমতো মান্নার সংকোচন ও প্রসারণ এনে 
উচ্চারণে নমনীয়ত। দিয়েছেন । এখানে কবি গতানুগতিকতা কাটিয়ে উঠেছেন । কবির 
বাক্ধমী নমনীয় উচ্চারণভঙ্গির একটি উদাহরণ তুলছি ।-_ 


"টু' দিতেছেন অটলচন্দ্র, 


ভুলু হয়েছেন “বুড়ী”, 

মহা হৈ চৈ, খেলা চলছেসে 
নুকোচুরি-_ হুড়োমুড়ি ৷ 

চারু ভাবছেন মৌলিক আমোদ 


এবার “নম্উটচমের',... 
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সিগারেটটার গন্ধে; 


রায়েদের বাড়ী চলছে বিচার 
নৈশ এবং দৈন, 
শিরীষটারে একঘরে কর, 


গিরীষটা কি স্তৈণ! 

[ ঝরাফুল £ বিংশ শতাব্দীর মেঘদৃত $ ভ্তরয়ী (১ম সং), পৃ ৯৯] 
এখানে “টু দিতেছেন', শিরীষটা* পগরীষটা কি” পর্ব-তিনটিকে অন্য ছয়মান্ত্রা পর্ব গুলির 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছয়মান্রাতেই প্রসারিত ভাবে উচ্চারণ করতে হচ্ছে। আবার 
“মৌলিক আমোদ” “বার্ডসাই এবং” পর্বদুটির উচ্চারণ সঙ্কোচ করে ছয়মান্তরার আন্তে 
হচ্ছে । এই প্রসাবণ বা সংক্কোচনে বাকধমী উচ্চারণ আরও স্বাডাবিক হতে 
পেরেছে । অমিয় চন্রবতাঁ এবং সাম্পতিক কালের আরও দু-একজন৷ কবি এই 
রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন । 

করুণাশিধানের মতে। কুমুদরজনেরও কলাবত্ত ছন্দের প্রতি কিছুটা বেশী 
পক্গপাতিত্ দেখা যায় । উভগ্মের মধ্যে আরও কিছু কিছু মিল 
কৃমুদবপ্ীন মণিক 
পয়েছে। দুজনেই লোকিক দলরত ছন্দ [ কলারভেহ। পরেই ) 
বেশী বাবহার করেছেন । সে কারণেই, মিশ্ররন্থ রীতি অবলম্বনে ঙ্গলান মধুসুদন, 
গিরিশচন্দ্র এনং বণীন্দ্রনাথ মহাপয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুজ্তক এবং গদ্যছন্দের পথে 
যে ছন্দমৃক্তির প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এই উভয় কবিই সেই ধারার কিছুটা 
বাইরে পড়ে রয়েছেন । 
স্গলিদাস রায় সেহ তুলনায় আশুনিক ছন্দমুক্তি-ধারার সঙ্গে কিছুটা বেশী 
সম্পর্কানিত রয়েছেন বলা যায় । তিনি মিশ্ররস্ত ছন্দে প্রহহমাণ 
0555 ( সমিল ) পয়ার, মহাপয়ার এবং দীর্ঘ বাইশমান্রা পংক্তিপ 
ছন্দোবঞ্ধ রচনা করেছেন, তবে পংজ্জি দৈর্ঘ্য আঠার বা বিশ মান্রা অতিন্রুম ঝনলেই 
দ্বিপদীর মর্যাদা হারিষে সেটি শ্রিপদীর বা চৌপদীর আরুতি লাভ করে । তিনি মিশ্ররত্ত 
সমিল মত্ত্কও রচনা করেছেন। ওবে এ সকল ছন্দোবন্ধে কবির স্বকীয় কোনও 
বৈশিচ্ট্য লক্ষিত হয় না। 
কালিদাস রায় কলার রীঠিতে কিছু রচনা-বৈচিন্ত্য দেখিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ, 
সতোন্দ্রনাথ বা স্কুমাদ রায়ের মতো চারমান্রা পৰভাগে তিনিও কয়েকটি (“আহরণ 


১৩৬ জাধুনিক বাংলা ছচ্দ 


কাব্যগ্রন্থের বঙ্গলক্ষা। গোকুর গাড়ী, জবা প্রভুতি কবিতা দ্র) চমৎকার কবিতা 
লিখেছেন। রবীন ছন্দোবঙ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে 'গানভজ' (লোনার তরী ) কবিতার 
আদর্শে ৭৫৭২] পবভাখে একটি কবিতা লিখেছেন। যেমন. 

এখন ফুলকপি | ঝাকায় ভৰি ॥ বেসাতি কর্সি আমি | তার ॥ 

সবাই কেনে ভাহ আদর করি ত্বরায় নেমে যায় ভার । 

আকাশে ফুল আজো তেমনি ফুটে আমার পানে চায় তারা । 

দীঘঞ্থাস বুঝে ৬মরি উঠে, নয়নে বয় জলধারা । 

( আহরণ $ আকাশ কুসুম ] 
কবির পববৈচিন্ত্যেরর উদাহঞ্ণ হিসাবে ৮৫1২৬! পব'ভাগের “কাজরী' কবিতাটিরও 
[দ্র আহরণ, গু ২৯৯] ডল্েখ করা যেতে পারে। কালিদাস র্বায় বৈষ্বপদেপ্ন 
আদশে রাচত তাপ প্রথ)ত 'রিন্দাবনদ অন্ধকাঞ্' কবিতায় (আহরণ ৬০-৬৯ পৃ, 
প্লচনাকাল ১৯১০ ) ।তন-দুহ মাজ্াভাগের পঞ্চমান্রক্* পবে মাঝে মাঝে তিনমাঞ্জাপ্ন 
শের প্রথমেহ রুখপণ ঝ/বহারে চমৎকারে ছন্দস্পন্দ সুষ্টি করেছেন। যেমন-_. 

নন্দপুর চণ্ |বনা ব্বন্দাধন অন্ধকার 

চলেনা চল মলয়ানিল বাহয়া ফুল গঙ্ধঙার | 
স্বলে ন৷ “হে সন্ধ্যাদাগ ফুটে না বনে কুদ্দনীপ, 
ছুটে না কল কণ্ঠ-সুধা পপিয়া-পক-চম্দনার । 
রন্দাবন অন্ধকার । 
[ আহরণ ৪ বৃন্দাবন অঞ্ধাকার ] 

এ প্রসঙ্গে কব নব্ক্ ওএ।ঢার্ধের (১২৯৫ চৈত্র সংখ্যা 'প্রচার” পন্তে প্রকাশিত ) “শেষ 
কবিতাটির কথা পতঞ্চের মনে আসবে (দ্রপু৩০৬)। অবশ্য সেখানে নখকুষ 
যুক্ততবণ পগ্নিহার করতে চেস্টা করেছেন। কলারত্ত রীতিতে তখনও যুস্তবথের মাগ্রা- 
(নধারণ সুনদস্ত এহযান। কাব কালিদাস রায় বৈঞ্চব গানের আদশে আরও কিছু 
গান লিখেছেন। এখানে আর একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে,__ 


সর সর্ট গা সপ্ত. উর রি অপ আপ সা সি | উজ আয জপ টি | সপ উপরি সর সি ঝি 


নমি সিদ্ধ বেশুকর, হাদ্য ধারাধর পদ্ম রেণুহর ভূ, 
নম নন্দ যখোমতী মর্ম গৌরবে তুঙগ গিরিবর শুঙ্গ ৷ 
তুমি গোষ্ঠ পালিকার কণ্ঠ মালিকায় শ্রেষ্ঠ নীলমণিরযর, 
চির-- তীর্থ গোকুলের মর্ত প্রেমঘন দাস্যমধুভরা যত । 
॥ আহরণ $ বন্দনা ] 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অস্তাপর্ব ১৩৭ 


২) ৭1৭। ৭1 ৩-_যতিভাগে প্রতি পবে'র প্রথমে যুজ্বর্ণের স্পন্দন এ-ছদ্দের 
ধ্বনিমাধূর্য রদ্ধি করেছে । 
বাংলা সাহিত্যে একাধারে ছান্দসিক এবং কবির সংখ্যা অলপ । কালিদাস রায় 


তাঁদের অন্যতম 1 তিনি বিতিম্ন ছন্দোবন্ধ সম্পর্কে, বিশেষ করে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর 
ছন্দ সম্পর্কে পাশিত্যপূর্ণ আলে।চনা করেছেন (প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য” দ্র)। 


॥ গ 
মোহিতলাল মঞ্ুমদার (১৮৮৮--১৯৫২) 


আলোচ্য যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি মোহিতলাল মড়ুমদার ছন্দের আকুতি 
সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ও সাবধানী কবি ছিলেন । সুসংবঞ্ধ 
পদ-পংজ্ি-স্তবক বিন্যাসে, মিল-বৈচিত্র্যে তিনি দেশী-বিদেশী 
নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন৷ প্রবহমান পয়ার, মৃক্তক এবং গদ্য কবিতার ছন্দে 
আরুতি- ও প্রকৃতি- বন্ধন যে ভ্রমে শিথিল হয়ে ভাবগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল,__ 
মেহতলাল সেই রীতির বিরোধী ছিলেন মনে হয়। সনেট এবং অন্যান্য পদ্যের 


মোহিতলাল মজুমদার 


স্বকবন্ধে তিনি আকুতি-বন্ধের দুঢ়তাই আনতে চেয়েছেন । আধুনিক যুগের প্রধান 
সমস্ত ছন্দ-প্রকতিই তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন । 
মোহিতলাল যে সাবধানী শন্দপ্রয়োগে কি চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ স্থৃচ্টি করতেন, 


আরবী-পারশী রুদ্ধদল-বহুল শব্দ ব্যবহারে ভাবগত পরিবেশ 
শ্বদল-বহুল বিদেশী 


ঘনাম্পন্ন কত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে জানতেন, কলাবত্ত রীতির 


একটি পদ্য থেকে তার নিদর্শন তোলা যেতে পারে ।-_ 
কবিতাটির ভ্তবক-বিন্যাস ও পংজি-মিলও লক্ষণীয় । 
গুলজার বাগে ফুল বিলকুন হর পংজিিণ 
নাশপাতি ঠঃ রা 2৯ 
গালে গাল দিয়ে লালে লাল হল... »০. 
বোস্তানে ৷ 2 ১ ক 
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের 
আবছায়া, রা 2 - 
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল *** 
খোসগানে ! রর রা ক 


১৯৩৮ আধুনিক বাংল ছন্দ 


সেকোন সরাবে করিলি বেহোৌশ 
মস্ত না--- 5৪৬৪ 
মাগিসাক্ষি। কি কথা আমার 


কোস্‌ কানে 5০০ ৮০৯ ঞ 
বড় মিঠা মদ | ফের পেয়ালার ভর সাকী | .** .5, খ 
হরদম দাও ।--আজ বাদে কাল ভরসা কি 2... ... খ 


[সুনিবাচিত কবিতা $ গজলগান ] 
কবি কলাব্ত্ রীতির চতুক্ষল পৰে সত্যেন্্রনাথের মতোই অনুপ্রাসমিলে ও রুদ্ধদল 
ব্যবহারে মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন,__ 
গুগ্গুলে মশ্গুল্‌ বিলকুল ভর্ভর্ 
কার ছায়া জ্যোস্নায় £ সুন্দর সুন্পর | 


দিল্-দিল. মঙ্জিল ভাঙ্গা ঘর সরায়ের -_ 
করে তুলি রঙ্গিল, আয় ভাই মুসাফের। 


[ স্বপনপসারী ॥ দিলদার ] 


স্তবক মিলের কলারত্ত রীতিতে লেখা আর একটি স্তবকবন্ধের পংস্তি'- 

উদাহগণ মিল লক্ষণীয় ।__ 
সেখানে ঘত আছে কবি ও গীতিকাব রা ক 
যারা বা ছিল আগে, আসিবে যারা আর, ..., ক 
মানব কলভাষে বেদনা মধুময় এ ঘ 
উথলি তোলে যারা মরণে করি জয় । রী পা 
চয়ন করে যারা নিজের। নিশি জাগি" টন গ 
স্বপন ফুল শোভা নিমীল আখি লাগি__ রা গ 
যাদের গীতিরাগে ধূলিরে ভালোলাগে রঃ এ 


তাদেরে নমি আমি নীরবে অনিবার । রি রণ 


[ সুনিব?চিত কবিতা ঃ নমস্কার ] 
এই আট পংজ্তি স্তবকে প্রথম হয় পংজ্িতে দ্বিপংজিক মিল আছে। সপ্তম 


পংভতিগ মিলহীন। অস্টম পংঞ্জি্টি কবিতার পরবতী প্রত্যেক স্তবকের অষ্টম 
পরংক্তির সঙ্গে মিলবদ্ধ । 


রবীন্দ্র যুগ £$ অন্ত্যপর্ব ১৩৯ 


ফার্সি রুবাই এব কবি ফাসী রুবাই এর আদর্শে চতুষ্পংভি'ক (ককখক ) 
মলবন্ধ মিলের স্তবক রচনা করেছেন £ 
সুরায় আমার আম়ুরে ফুরাই-_দ্ষিও না মোরে তাই, 
করিও না ধৃণা-_পেয়াল! ও প্রেম এক যে করিতে টাই ! 
শাদা চোখে বসি যাদের সমাজে তারা যে সবাই গর, 
নেশায় বেহ শ হয়ে যাই যবে- বন্ধরে মোর পাই । 
[ হেমস্ত গোধূলি $ ফাসি ফরাস ] 
পংজিমিল একেবারেই তুলে দিয়ে মোহিতলাল কলারত্ত রীতির গুবক রচনা 
করেছেন । যেমন-- 


9 হঠ এ 


ফুলেরা ঘুমায়, সাদা আর লাল পাপ্ড়িতে ঘুম ঢালা ; 
বলাবৃত্ত বীতিব প্রাসাদ কাননে তরুবীথি পরে' দুলিছে না ঝাউগুলি। 
মিলবিহীন পছ্ধ 
নীণ কাচে ঘেরা সোনার শফরী জলতলে গতি হারা; 
জে।নাকীরা জাগে » মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরী । 
[ হেমন্ত গোধূলি ঃ নিশীথ রাতে ] 


এটি টেনিসনের 11৩ [011069$ কবিতার অনুবাদ । মল 
বোদ(লেযারেব আদশে 
বচিত বিনুনী মিলে কবিতায়ও পংজিমিল দেওয়া হয়নি । হেমন্ত গোধলির আর 
দদাব। একটি কবিতায় বোদালেয়ারের অনুকরণে কবি বিভিন্ন স্তবকে 


বিনূশী মিল (1100611006-11851106 ) কি ভাবে এনেছেন দেখা যেতে পারে ।_ 


মিল 
এখন সন্ধ্যা, কুগ্লতিকা দু'লিছে মন্দ বায়, ক 
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়-_ যেন সে ধপের ধম ! রথ 
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে ; শীতের ম্ছনায়_- 
নৃত্যের তালে মৃ্থার রেশ--চরণে জড়ায় ঘুম । খ 
ফুলেরা সব।ই গন্ধ বিলায়--যেন সে ধূপেব ধম ! খ 
বেহালার সূর শুমিতেছি কোন্‌ প্রেতের আতনাদ ! সি 
নৃত্যের তালে মঞ্ছার রেশ- চরণে জড়ায় ম্বৃম, ৮. 
অস্ত অঞ্গন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাদ ! গ 
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্‌ প্রেতের আতনাদ-_ গ 


স্থত্যুর সেই বিশাল পূরীর আঁধাবে সে ভয় পায় ! ক 


১৪০ আধুমিক বাংলা ছন্দ 


অস্ত গগন মৃত্যু সদনে পেতেছে রাপের ফাঁদ, 
রত সাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য এখনি হায় । 
[ হেমত্ত গোধূলি $ সন্ধ্যার সুর ] 
এই দ্বাদশ পংজ্িতে চেতুঙ্গংজিকি তিনটি স্তবকে ) কবি যথাক্রমে ২য় এবং ৫ম, 
পর্থ এবং ৭ম, ৬ষ্ঠ এবং ৯ম, ৮ম এবং ১১শ পংভি, অভিন্ন রেখেছেন 1--এই ভাবেই 
পর পর পংজিবিন্যাসের ক্রম ঠিক রেখেছেন । 
মিশ্ররত্ত রীতিতে কবি স্তবক রচনার বৈচিত্র্য আরও বেশী দেখিয়েছেন প্রমথ 
চৌধুরীর মতো "5128 £২17)9-র বিনুনী মিল দিয়েছেন । স্পেন্সেরীয় স্তবক রচনা 
করেছেন । কাঁট্স্‌, সুইনবার্ণের কবিতার স্তবকাদর্শে বাংলা স্তবক রচনা করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথের স্তবক রচনাদর্শ সামনে রেখে সম্পূর্ণ নিজস্ব মিলেও সার্থক স্তবক রচনা 
করেছেন । এখানে কয়েকটি বিদেশী আদশ-প্রভাবিত উদাহরণ তুলছি। 
(১) তের্জারিমা-_[ কখক, খগখ, গঘগ .**-* ] 


মিল 

তে্াবিমা ভালবাদা লতি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয়-_ ৬ 
স্তবকবন্ধ তার চেয়ে অভিশাপ আছে কিছু ? ভাবিয়া না গাই, ৬ 
জীবনের পথশেষে মনে আজ হতেছে উদয়-_ ক 

ভাল যে বাসেনি কারে তার চেয়ে দুঃখী আর নাই খ 

কৈশোরের আদি হতে খত কথা মনে পড়ে আজ-_ চা 

দেখি, এ ধরণী ছিল মোর তরে আকুল সদাই খ 

ভরিবারে চুপি দুপি এই মোর দুই মূঠি মাঝ গ 

তাহারি অশেষ ক্লেহ, প্রীতি. প্রেম- অম্ল্য রতন । ঘ 

আমারে ভুলাতে সে যে ধরিয়াছে বহুবিধ সাজ । গা 


[ সমর গরল £ শেষ ভিক্ষা ] 
(২) স্পেনসেরীয়্ স্তবক $ [বৈশিষ্ট্য £ নবম পংজি দীঘ, 
মিল-কখকখখগখগগ ] 


মিল 
নত টু বু 

স্পেনসেবীয তোমার চরিত, নারী, কঙজনে কত যে বাখানে 
ভবকবদ্ধ অযুতাঙ্থ নাটকের এক নচী-_তুমি নিপুনিকা। থ 
কত নিন্দা, কত স্ততি ! স্বপনের সীমান্ত সহ্দ!নে বঃ 
ছুটিয়াছে পিছে পিছে ধরিবারে রাপ-মরীটিকা খ 


রধীন্স্র যুগ ঃ অন্ত্যপর্ব 


কত কবি, কত খাঁষ হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা 
চির-শাস্তি মানবের-_তনু তব নরকের দ্বার ! 
“শয়তানের মোহমন্ত্র” তুমি তার সহজ সাধিকা-_ 
আদি মাতা “ইভ' সেই শিখাইল সহচরে তার 


রসাল ফলের স্বাদ, হ'ল যাছে চিরতরে স্বর্গ বহিক্ষার ! 


[ গ্মরগরল ঃ নারী স্তোন্র 


€৩) কাঁট্সের স্তবক অনুসরণে $ 


কীটস-এর সেই কথা জাগে মনে, তবু হায় পারিনা ভুলিতে__ 
গতবকাদশ প্রেম সে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল ! 
যৌবন বসন্ত শেষে ক্ষাগনের সে ফুল তুলিতে 
হেরি সবই রঙ ছুট,__প্রেমেরও যে মিনতি বিফল ! 
তৰ্‌ জনি মধু মাসে এই দেহ মাধবী বল্পরী-- 
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে ॥ 
শেষে রচি ঝরা ফুলে ম্বত্তিকার মঞ্জ আভরণ 
বন্দাবন চির পরিহার 
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পত তব সে পদপরশে 
কালিন্দীর কুল ছাড়ি রাধিকার চলেনা চরণ | 


[স্মরগরল ৫ প্রেম ও জীবন 1৩ 
অনুরাপ সূইন্বার্ণের /%০ 4১0902 ৬৪1০ কবিতার স্তবকের € কখখকগঘ ও 


১৪১ 


খ 
গ 
] 
চা 
গ 
] 


মিল 


& প্র এ ঞ& 2 এ 


গ্ঞ 
শি 


তে 4] 


টচঙচ ) অন্সরণে হেমন্ত গোধূলির “রবীন্দ্রজয়ন্তী কবিতার স্তবক রচনা করেছেন 1-- 


এই স্তবকে সবশেষ একাদশ পংজ্জিটি অন্যান) পংভিগলির তুলনায় ছোট । 


৩। কাটরসের প্রথ্যাত 0০ €0 & 1817010891-এর স্তবকবন্ধ অনুসরণে লিখেছেশ-_- 


৪৭০ 0 2৬/০5, 015501৬6, ৪170 016 10185 
৬৬113 11108 2180170 020 1609$০৭ 17950176৬91 1010৬, 
প16 ৬6811107655, 1176 16৬6, 2100 010০ 1161 
7755, /11615 11017 510 204 11519 6201/-0 0157 81020 : 
৬/1)616 [92155 51881069 16৬, 520, 1851 21৩9 109115, 
ড/11915 59101) 8009%/5 79916, 710 90০০0-11)11, 01000 0165 
ও/1)6:5 ০০ 0 0011 15 ৫0 ০6 [011 01 51:0110৬ 

৯110 192.0918-05৬৫ ৫5109819, 
৬1576 082121 02111801 1561১ 1561 10510809 ৫১৩৪, 
+€011706৬ 10৬৩ 19106 20 (8617) 963 ০010 (0170110৬. 


৪. 


236 ০০৫১ ০0 25 2 


এ 


১৪২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


মোহিতল্লাল ফরাসী 3911806  [0০0016 86811, নামক ছন্দৌবন্ধে 
লৌকিক দঙ্গরুস্ত রীতির একটি গীতিকবিতা লিখেছেন । এই 
ফবাসী 43511806 ॥ 

[00016 [660811,  ছন্দোবন্ধে আটাশটি পংভিতে (৮+৮+৮+৪-পংজিভাগে ) 
মিলের ছল্দোবন্ধ চারটি স্তবকনহ্থা। মিল মানত তিনটি। প্রথম তিনটি স্তবক 


একই মিলবিন্যাসে রচিত হয় । শেষ ঢারপংজিতে দ্বিপংক্তিক মিল থাকে | যেমন-- 
মিল 


(8) গাড়ীর ঢাকার কাদায় ঘখন খায় না পথে হাঁটা 
কিম্বা যখন আওন ছোটে উড়িয়ে ধূলো-বালি, 
শীতের ঠেলায় ঘরে যখন শাসি কপাট আঁটা, 


%€ প্র এ হু 


তখন ঘেমে হাপিয়ে কেসে গদ্য লেখো খালি। 


কিন্ত যখন ঢামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি, 
ঝুমকো লতা দুলছে দেখি, বারাদ্দ1টির পাশে, 
চিকের ফাঁকে একথখানি মুখ ফুলফুলের ডালি-_ 


এ ঞ& এ হ 


তখন, ওহো ! পদা লেখে' হাস্য কলোচ্ছাসে | 


মগজ যখন বেজায় ভারি, যেন লোহার ভাটা। 
বৃদ্ধি তো নয় --যেন সমান ঢারকোণা এক টালি ॥ 
মনটা তখন দাড়ির মতন ছুচলো করে' ছাটা,-_- 
তথন বসে বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি। 

কিন্ত যখন রস্তে জাগে ফাগুন চতুরালি 

নর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধূমাসে, 

কানে যখন গোলাপ গোজে হাবুল, বনমালী-_ 


হে ঞু এ গর এ থু শ্রে এ 


তখন, ওহো । পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছাসে। 


চাই যেখামে ভারিক্সে চাল-_বিদ্যে বহুৎ ঘাঁটা, 
'হতেই হবে", 'কখুখনো নয়'--তর্ক এবং গালি, 
ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় “কন্ত' 'যদি'র কীটা,-- 
তখন বসে বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি। 

কিন্ত যখন মেদুর হবে আখির কাজল কালি, 

মিলন লগন ঘনিয়ে আসে কনক চাঁপার বাসে, 


পু ঠাক ঞ 


রধীন্দ্র যুগ $ অন্ত্যপব ১৪৩ 


যে কথা কেউ জানবে নাকো, দেই কথা কয় আলি,_ খ 
তথন, ওহো ! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছাসে। গ 

ংসারে যে অনেক অভাব অনেক জোড়া তালি 1-_ ৮ 
তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি খ 
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে, গা 
তখন, ওহো !- পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছাসে | গ 


[ সুনির্বাচিত কবিতা ঃ গদ্য ও পদ্য ] 
এটি /৯0$৫11) [0090501) এর কবিতার অনুবাদ | ভাবানুযায়ী মিলবিন্যাসের একটি 
সার্থক নিদর্শন । 

সনেট লেখক হিসাবে বাংলাকাব্যে মোহিতলাল বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারেন । 
সম্ভবত আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধতা'র প্রতি আত্তরিক অনুরাগ তাঁকে সার্থক সনেট রচনার 
যী প্রেরণ। দিয়েছে । তিনি মোট ৮৫টি সনেট লিখেছেন । খাঁটি 
পেন্রাকীঁয় আদর্শেরই অনুরাগী ছিলেন, শেক্স্পীরীয় রীতির 

সনেটও লিখেছেন 1 _শেক্সপীরীয় বা আধুনিক মিলের সনেটকে তিনি 'মন্তবন্ধ" 
নাম দিয়েছেন । ইণবেজি সনেটে পেত্রাকীয় আদর্শ ছাড়া যে নতুন প্ররুতিধর্ম শেকস্পীয়র 
বা অন্যান্য কবিরা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, অন্যান্য বাঙ্গালী সনেটকারদের মতো 
মোহিতলালও কিছুটা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তবে ০০91019[ বা দ্বিপংত্তিকি 
মিলের সনেট তিনি সন্টোদর্শ-বিরোধী বলে মনে করতেন ।--এই কারণেই 
রবীন্দ্রনাথের চতর্দশপদীগুলিকে উৎকৃষ্ট কবিতা বলে স্বীকার করলেও আদর্শ সনেট 
বলতে রাজী হননি । এখানে তার পেত্রাকীয় ও শেক স্পীপ্পীয় আদর্শের দুটি সনেট 


উদ্ধৃত করছি !__ 
পেত্রাকীঁয় সনেট ঃ মিলি 
পেত্রাকাঁয় উদাহরণ একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর পর, ক 
মেলেনি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে"_ খ 
শা্মলীর রজ্জভুষা রহে নাযে রি তরুশিরে, খ 
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদন্ব কেশর ! 
নরত্ব দুর্লভ জানি, সুদুললভ কবি কলেবর-_ ক 
সত্য সে কি ? মনে হয়, এই মরু সৈকত-সমীরে, থ 
পাই যদি প্রীতিমুত্তণ আবগাহি লবনান্ু-নীরে, থ 


বাণীর উদাস দৃষ্টি তার চেয়ে নছে মনোহর । ক 


১৪৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


চলেছিম্‌ ক্লান্ত পদে সুন্দরের তীর্থ অভিলাষে, গা 
সম্মুখে পড়িল ছায়া, _-বনপথে এ কোন পথিক ঘ 
গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃথ স্পন্দমান। ঙ 
জিজ্ঞাসিনু কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে গ 
বাহুপাশে দিল ধরা-_সে মাধুরী মন্ত্যের অধিক | ঘ 
অদৃঙ্ট বিমৃখ নয়, যাল্তাশ্ডভ, আমি পুণ্যবান্‌। ঙ 
[ হন্দ চতুর্দশী ঃ তীর্থপথিক ] 

শেক স্পীরীয় সনেট £ মিল 
শেক্স্গীরীয় উদাহরণ সায়াহে কুটির তলে বসে একাকিনী ক 
গা।থতে বকুল মালা, আপনার মনে ন্‌ খ 
কেহ কি গ্রাহেনা গীত-_অতাঁত কাহিনী-_ দু ক 
একদা যে প্রিয় ছিল তাহারি স্মরণে ? খ 
সুখ চেয়ে স্মৃতি সে যে আরো সুমধুর, গ 
বেদনা সুরভি ! দিন শেষে সন্ধ্যা যথা, ঘ 
ভোগ শেষে উপভোগ, হাদি ভরপূর গ 
রাধিকার গম্মৃতিময়ী শ্যামের মমতা | রি ঘ 
তবু স্মৃতি স্বপ্ন আনে ভরিয়া নয়ন, রি ঙ 
সেই সুরে বেজে ওতে মনের মুরলী, উন “ট 
করাঙ্গুলি চাহে পুনঃ করিতে চয়ন রী ৬ 
সেদিনের ফোটা ফুল_ অশু মৃ্তাবলী ॥ ডা চ 
মনে হয় রুন্দাবনে বাজিছে বাশরী,-- ৪ ছ 
নাই শুধু অভিজ্ঞান, সে গেছে পাসরি ! 8 ছ 


[ ছন্দচতুর্দশী £ স্মরণ ] 
মধুসদন, রবীন্দ্রনাথের মতো মোহিতলালও $0111161-560.00706 বা সনেট- 
পরম্পরা রচনা করেছেন । দ্রৌপদী, বঞ্চিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রুপার্টব্চক, কবিধাত্রী, 
এক আশা প্রড়ুতি সনেট এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “রিঃপা্টব্ঢক' ভয়টি সনেটে গ্রথিত 
কবিতা । মোটামুটি বলা যেতে পারে, পেন্রাকীয় আদর্শে “অতি পিনদ্ধ নিচোলাবরণে 
একটি বিশেয় শ্রী ও সৌষ্ঠব” ফুটিয়ে তোলাই মোহিজলালের সনেট রচনার লক্ষ্য ছিল । 
সে সাধনায় অনেকাংশে তিনি সিদ্ধ হতে পেরেছেন । ভাবের গাভী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
অনেক সময়ই নেটে তিনি মহাপয়ার পংজি্বন্ধ ব্যবহার করেছেন । 


রবীন্দ্র যুগ £ অন্ত্যপর্ব ১৪৫ 


1 ঘ ॥। 


যতীল্্রনাথ সেনগুষ্ক (১৮৮৮-৯৯৫৪ ) মোহিতলালের মতো ছন্দ-সচেতন না 

হলেও ভাবের যথাযথ প্রকাশনায় ছন্দকে সার্থকভাবে ব্যবহার 
' ঠ'নানাণ রেনগুপ্ত 

করেছেন। তিনি কলারত্ প্ীতিই বেশী ব্যবহার করেছেন । 

এই রীতির চতুক্ষল পবভাগে তাঁর অভিনবত্ত লক্ষণীয় । মিশ্ররত্ত রীতির মুক্ত এবং 


গদ্য কবিতাও তিনি অক্পস্থজ্প লিখেছেন । লৌকিক দলরুত্ত 
কণাণুন্ধ চতুরমাত্র 


রীতির অআভিনবত না থাকলেও নির্ভল সার্থক ব্যবহারের 
পদেব উদাহরণ ছন্দে অভিনবত থাকলেও নিভু রথ যবহারে 


নিদখন দিয়েছেন । এখ'নে কলারত্ত চতক্ষল পর্বভাগের কয়েকটি 
?এচিন্্য-নিদর্শন তুলছি । 
(১) বৈশাখে চতশাখে ডাকে পিককুল, 
তরুছায়ে মধূবায়ে ফুটে কত ফুল । 
দু'পবে দারুণ রোদে 
মাদুরে নয়ন মোদে-__ 
করি সনে কবি-প্রিয়া প্রেমে মশগুল ! 
অমি কি করি ? 
মা তা উদরে ভরি, 
খঁজিতে পথের ভ্রটি 
“বাই সাইকেলে" উঠি 
সাড়ে দশ ক্রোশ ছুটি ॥ এই চ'কুরি! 
[ অনুপৃবা £ পথের চাকরি ] 
এখানে স্তবক-বর্ষের পংস্তি-মিল ও পংকক্তর মান্্রাবিন্যাস-বৈচিন্র্য লক্ষণীয় । পং”- 
গুপির পর্বনত প্বনি-অনৃপ্রাসের মাধূর্মত কবিতাটির এ্রশ্র্য বুদ্ধি করেছে । 


(২) গুড় গুম -ঘচ্চো, ঘচ ঘঢ ঘচ্চো, 
ওখানে কিকোচ্চো? বাধা পথে গচ্ছ। 
ঘচাঘচ, ঘত্তোর লোহাবাধা পথ তোর, 
শি সাত কি সোত্তোর । মাঝে মাঝে - দোত্তোর- 
প্রলাপ সে মন্তর। উচুনীছু গর্তর 


পথ নয় পথ তোর। 
লোহ।বাধা পথ তোর, 
লোহাবাধা পথ তোর | [ অনুপরা $ রেলঘুম ] 


১৪৬ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


পুল পার হবার মুখে রেলগাড়ী যে শব্দ করে, ঘুমের আমেজ নিয়ে কবি এখানে সেই 
শব্দধবনি প্রকাশ করেছেন । যতীন্দ্রনাথ যে সাবধানী শব্দশিন্রপী ছিলেন এখানে তার 
সার্থক প্রমাণ মিলছে । সমস্ত কবিতাটিই সেইরাপ শব্দের ধ্বনিসম্পদে সম্মদ্ধ ৷ 


(৩) এল গেল বসন্তে কত না আগন্তক, 
স্বলে গেল চতকলি ঝরে গেল কিংশুক, 
রাঙা পায়ে চলে গেল, 
অশে।ক কি বলে গেল! 
চম্পা গো চম্পা গো, জা- গো -! 
| অন্পূর্বা £ পারুলের আহবান ] 
প্রত্যেক স্তভবকেই শেষ পংক্িটি অভিন্ন । এখানে ঘুম থেকে জাগাবার মিষ্টি আহবানকে 
জা-_গো-_ দীর্ঘ উচ্চারণে চার কলামান্রার প্রসারণে সুন্দরভাবে প্রবাশ করেছেন । 
(8) তিন আনা চৌকা,_- 
ভুখা পেলে খেটে খা, 
দলে দলে লেগে যা, 
কে বলে কঠিন মাটি £ না পোষায় ভেগে যা। 


ঘরে বসে মড়কে 
চলেছিলি নরকে, 
না হয় কোদাল হাতে মরবি এ সড়কে। 
খাটি তবে খাট্রে 
ডোঙা পেট কোঙা ক'রে গোঙা মাটি কাটরে ! 
[ অনুপবা £ ফেমিন রিলিফ: 


চার মানার পবষতি ছাড়াও আট ও সাত মান্রার পদযতি এবং পদ-পংতিত্র মিল ও 


কবিতাংশে লক্ষণীয় | 


চার মান্ত্রার পর্বযতি লুপ্ত করে আট+ছয় মান্রাভাগে পয়ার পংস্তিন কলারস্ত ছন্দে 


কবি বেশ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করেছেন । একটি দ্বিমান্রিক মিলের অনুরূপ 


“চতুর্দশপদী' কবিতার চারটি পংজ্ি এখানে তলছি,._ 
৫) কেজানে কি আছে দুটি জরা ভরা দেহে, 
জুড়ায় একর দাহ অপলের জে । 
এ উহানে দেখে যেন কড়ু দেখে নাই, 
এই বৃঝি শেষ দেখা ভাবে দুজনাই [ অনুপূর্বা £ ছেন শ্রীতি |] 


রবীন্দ্র যুগ £ অন্ত্যপর্ব ৯৪৭ 


কল্লারস্ত (৮৬) পয়ারবন্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বেশী রচনা করেননি 18 
পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব বিন্য/সও যতীন্দ্রনাথের কবিতায় লক্ষ করা যায়। 
গ্রথাক্রীমে এক একটি উদাহরণ তুলছি ।-_ 
শুনিয়াছিনৃ-_-উদিবে তুমি তিমির নিশি-শেষে, 


পাচমারী। পালব ্ 
স্ধসম সুনুলাচলে নবীন কোন প্রাতে । 


দাহবণ 
অকস্মাৎ না চলা পথে দাঁড়ালে দ্বারে এসে 


শ্রাবণ ঢাকা অন্ধকার চত্দনী রাতে | 
আধেক ঘুমে ডাকিয়া বলো -- 
খেলো গো দ্বার খোলো, 
আজিকে এই অসময়েই সময় মোর হলো । 
[ অনুপৃবা £ মুজি ]« 
স্ববকষ্টির পংওিগিবন্যাস ও মিল লক্ষণীয় | 
জোষ্ঠ দু'পরে গলদ্ঘর্ম, বলদ লয়ে 
ছয়মাত্র। পরের চষে যারা রাঙা মাটি, 
হরণ কফতনা ঝঞ্ঝঝা মসলের ধারা মাথায় বয়ে 
ক্ষেত করে পরিপাটি ॥ 
মাশা বার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বকে 
ধরণীগর্ভে ধন ॥ 
বোকামি পড়েনা ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে 
ধঙ্গা-কাদা আভরণ ; 
অট্ট/লিকার উপায় থ।কিতে হ.জ রতর 
যার চালা ঘুচে নাই,_- 
ঘণা কি করুণা কোরোন। তাদের শ্রদ্ধা করো 


তারা মান্ষেরি ভাই । | অনুপর্বা ঃ মানুষ ] 
৪। চতুর্মত্রক পরভাগে কবির 'গঙ্গান্তে ত্র" 'শাওনের রাতি' 'ছুঃখের পার" 'বরনারী', 
নওজোয়ার' প্রভৃতি কবিতাগুলি কলাবুণ্ু প্রকৃতিতে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌশদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধে 
নর্থকভ1বে লিখিত হয়েছে । 
৫। এই প্রনঙ্গে কবির 'অনুপূর্ণ। কা বাপ্রস্থের অন্তর্গত 'বৃন্দাবনে' [পৃ ২৭৭] কবিতাটির 
পঞ্চমাত্রক পর্বভাগের (কলাবুত্ব ) উদ্লেগ কর! যেতে পারে । কবিতাটি স্পষ্টতই রখীন্ত্রনাপের 
'কপ্পন।' কাঝ গ্রন্থের অন্তর্গত 'মদনভশম্মের পূবে কবিতাটির ছন্দোবন্ধেব আদশে রচিন। 


১৪৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


প্রত্যেক পংজ্িতে ৬৬৫৬৪] _পর্ব-পদভাগ এবং পদের ও পংক্তির মিলবিনা 
কবিতাটিতে চমণ্কার ধ্বনি-আবেদন এনে দিয়েছে। প্রতি স্তবকের সব'শেন 
পংজ্তে একই ধরণের শব্দবিন্যাসের দ্বারা সেখানেও কবি একটি ভাবগত গুণ ঠা 
দিয়েছেন ৷ 


ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস, 
সাতমাত্র। পর্ধের ধৃতুবা পাবে কি গো ফিরাতে মধূমাস ? 
উদ্দাহবণ নাই যে ধপছায়া 

নাই সে মেঘমায়া 

নাই সে গৌরব হাসি কি কান্নার । 


উপর ও-কপোলে বিফল জলাধার । [ অনুপূবা ঃ চোখের জঙগ | 


এখানে দ্বিপদী ও চৌপদী পংক্তি মিলিয়ে চতুষ্পংজিদক স্তবক রচিত হয়েছে। 

কলাবক্তের এই সকল পর্বভাগে যতীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন 
বলা যেতে পারে। কলারস্তের তুলনায় যতীন্দ্রনাথ মিশ্ররপ্ত বা দলরত্ত কম 
ব্যবহ'র করেছেন । মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের একটি উদাহরণ এখানে তোলা যেতে 
পারে ।-- 

এসেছে ফাল্গুন ॥-- 
নিশবুত্ত বাতির মুক্তক মৌমাছি কর্সিছে গুন্‌ গুন্‌, 

নানান মরসুমী ফুল শখেব বাগানে 

'পপিফাক্স হরলিক,স্‌* “জিনিয়া ডালিয়া: 

দখিনার সোহাগ-পরশে 

রঙিন শৌখিন অঙ্গ দিয়াছে তালিয়া, 

টুন্ট্নিয়া মত্ত মধুপানে 


“দুলে দুলে: নিতান্ত অজানা “ফুলে ফুলে' 
[ অনুপর্বা £ আমার বসন্ত 


গ্রধানে মিল-অমিলের শিথিল বিন্যাসে পংস্তিতৎ রচিত হয়েছে অযৃত্তজ্বর্ণে লেখ 
শব্দ-মধ্য-রুদ্ধদল সংবদ্ধ এককলা হিসাবে উচ্চাধিত হয়েছে। তার ফলে মিশ্র 
রীতির উচ্চারণ-দৃঢৃতা প্রকাশ পেয়েছে । এপপিফুক স্‌ -_হরলিক জ" পঁজনিয়া ডালিয়া' 
“দুলে দুলে", “ফুলে ফুলে" প্রড়ুতি শব্দগুলির প্রচ্ছন্ন অন্তমিলও লক্ষণীয় । 


রবীন্দ্র যুগ ঃ মধ্যপর ১৪৯ 


গদ্য কবিতার ছন্দ ব্যবহারে যতীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। ভাবময় 
বাকপবিক ছন্দযতি-বিভাগে রচিত গদ্য কবিতার মাঝে কলারুত্ত 

গছ কবিতায় পঞ্চ- 
পভ মিশ্র অথবা দলবৃত্ত রীতির পংজ্তি বিন্যাসের দ্বারা মাঝে মাঝে 
পাঠক মনে অপ্রত্যাশিত সুখকর অনুভূতি (58156 ০৫ 


11910109 ৬৪1150108 ) এনে দিয়েছেন । যেমন _- 


আমি ফুল দিইনি বন্ধ, 
আমার পথে ফুলের দোকান পড়েনা । 


আমি বলতে এসেছিলা ম,__ 
হৃদয়বন্ধ, শোনগো বঙ্গ মোর- -। 
কিন্তু তুমি তখন 
আমার কথার বাইরে চলে গেছ । 
তাই শুধু চোখের জল মছে 
চোরের মত চুপি চুপি ঘরে ফিরছি । 


ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্প'স 
মদদ হতে হতে গার শোনা যাচ্ছে না 


শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,_- 


আর সাথে সাথে 
িকসাওয়ালার ঠন্ঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে _ 
কি বিচিত্র শোভা তোম।র 


কি বিচিত্র সাজ ! 
[ অনুপূর্বা £ বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮ ] 


আলোচ্য যুগে এবং পরবতী যুগে এই নতুন রীতির গদ্য-পদ্য সংমিশ্রিত ছন্দের 
কবিতা একাধিক কবি লিখেছেন । রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ গদ) কবিতার ছন্দ থেকে 
এ করিতার ছন্দম্পদ পাঠক মনে কিছুটা পৃথক আবেদন জাগায় । 

যতীন্দ্রনাথ লৌকিক দলরুত্ত রীতির ছন্দও নিরখখুতভাবে ব্যবহার কংরছেন। 


তবে উল্লেখযোগ্য কোনও মৌলিকতা সেখানে লক্ষিত হয় না। 


১৫০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


॥ ৩ ॥ 
নজরুল ইসলাম (€ ১৮৯৯-১৯৭৭ ) 
ছন্দের গুরুত্ব বিচারে এ-যুগে নজরুল ইসলাম বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । তিনি 
বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি রীতিতেই বিচিন্ত্র ছন্দোবন্ধ রচনা করেছেন । সতোনব্দ্রনাথের 
মতো শিশুপাঠা কবিতায় লঘূবতি এবং রুন্ধদল-স্পন্দনের বৈচিত্র্য এনেছেন ৷ তিনিও 
সংস্কৃত ও ফাসা ছন্দে বাংলা পদ্য রচনা করেছেন । 
কলারস্ত রীতির ছন্দকে হান্দসিকেরা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কোমল ছন্দরূপেই 
গণ্য করেন । কিন্তু উপযৃজ্ঞ কবির হাতে বীণা যে তরবারি হতে পারে, নজরুলের 
ষটুকলপবিক কলারত্ত রীতিতে লেখা “বিদ্বোহী' কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এ 
কবিতায় নজরুল অবস্থা-বিশেষে মুক্দলের উচ্চারণ-প্রসারণ ঘটিয়েছেন । যেমন,__ 
আমি হোমশিখা, আমি | সাগ্নিক যমাদগ্নি, 
আমি “যজ, আমি"! পুরোহিত আমি | অগ্নি ! 
আমি 'স্থ্টি, আমি" | ধ্বংস, আমি' | লোকালয়, আমি | শ্াশান, 
আমি অবসান নিশা(বসান ! 
মম এক হাতে বাকা | বাশের বাঁশী | আর হাতে রণ|তধ । 
[ আগ্নবীণা £ বিদ্রোহী ] 
এখানে 'যজ, আমি", “সৃজ্টি, আমি” এবং 'ধিবংস, আমি" পব তিনট্টিতে যথাক্রমে 
'যজ', “স্ৃন্টি', এবং 'ধবংস" শব্দ তিনটির চতুক্ষল উচ্চারণ লক্ষণীয় ।৬ অভিপধিক 
দোলা এবং ভাবযতি ও ছন্দযতির বৈচিন্ত্য এ-কবিতাটিতে বিশিষ্ট গতিবেগ ও স্পন্দন 
এনে পিয়েছে। 
আবার রবীন্দ্র-আদর্শে কলারত্তে সবগুলি মুজ্জদল এনে, সেই সঙ্গে প্রতি 
পর্বে শব্দের ও মাত্রার বিন্যাসন্রম এক রেখে উচ্চারণে কোমলতার পরীক্ষা করেছেন । 


যেমন, 
আদর গর-গর, 


বাদর দর-দর, 


৬। বাংলা পণ্যে মুকদল্ের দ্বিকল গুরু উচ্চারণ কুত্রিম এবং স্বাভাবিক উচ্চারণ বিরোধী, 
একপ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি । অবগ্য যেখানে যতি পড়ে দেপানে প্রয়োজনবোধে মুনের গুরু 
উচ্চারণ চলে। এখানে “যজ্ঞ”, নষ্টা এবং ধ্বংস' তিনটি শবের পর ভাবমতি রয়েছে এবং পরবতা 
'আমি' শব্ধ অতিপবিক ম্পনাণ হৃষ্টি করেছে, সে কারণেই এপানে মুক্তদলের দ্বিকলামাত্রৰিক উচচার 
স্ব(ভারবক হতে ৫ রেছে। 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অন্ত্যপর্ব 


এ তন্ভর ভর 
কাপিছে থব খর -- 
নয়ন তল তল 
সজল ছল ছল 
ক।জল কালো জল 


ঝরে লো ঝরঝর। 


[ ছায়ানট £ বাদল দিনে ] 
কবি এ কবিতাংশে প্রতি দল মুক্ত রেখেছেন এবং শব্দে মা্রিক গ্রমবিন্যাস (৩+২+২) 
ঠিক প্লেখেছেন । অবশ্য এ-রীতি ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ সাথক ভাবে 
প্রয়োগ কবেছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ এখানে যে মাধূম সৃচ্টি কবেছে সেটিও লক্ষণীয় | 

এপারে আর একটি সুনিদিষ্ট কদ্ধ-মুভৎ দশ প্রোগেব দৃষ্ট শত তুলছি | _ 
অলক দুল দুল 
পলক চুল এজা, 
নোলক, ছুম খায় মু খই 
সিন্দব মুখ টুক 
হিউল ট্রক টক, 
দোলক ঘুম যায় বুকেই। 
| ছায়ানট ৪ প্রিয়াব রূপ ] 
গনিপিষ্ট দলবিন্যাসেব এমন ছন্দ সতোন্্রনাথও যখেস্ট বাবহাব কবেছেন। 
আববী 'মোতাকাবিব' ছন্দে লেখা একটি ববিতা থেকে এখানে সুনিদিষ্ট দল- 
বিন্যাসের আব এবটি উদাহবণ দিম্ছি। 
দোদুল দুল্‌ 


দোদুন দুল, ॥ 


৭। গাববী মোতাকাবিব' ছন্দের ছষটি প্রকাখ তে আ12। ৭ দৃষ্টান্ট, 'ফউপুন। ফউবৃশ। 
ফউলুন। ফউুন (প্রতি "বে উ দীর্ঘ উচ্চাবিত /_ এঠ বীতিণ মোতাকাবিব' ছন্দোবদ্ধষেৰ আদশে 
ক্লচিঠ হযেছে । বা লা এই বীতিব দৃষ্ান্ত হিণাবে কবি গো নাম মোস্টাফ। পিখেছিলেন_ 

আকাশ-তন | নিম্ণ, নেখেব দন বো াযবল? 
বিফল তোব | কবণ বব | 'ফটিক জল' | ফটক জ।" | 
[ প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ” পু ৪৬ ৫৭ পদ] 


১৫২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


বেণীর বাঁধ 

আলগ্‌ ছাঁদ, 
খোপার ফুল, 
কানের দুল, 
খোপার মুল, 


দোদুল, দুল, 


দোদুল, দুল, [দোলন চাঁপা £ দোদুল, দুল ] 
মুজ্জদলের আণশিক গুরু বিন্যাসে লিখিত কলারত্তের আর একটি উদাহরণ 
তুলছি ।-_ 
7 
আল সে 
0 11 | |] ॥ 
নয় সে | ওঠে রোজ স কা লে 
রোজ তাই 
চি 
চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে 
|| 11 
উঠ ল 
|| ॥| 
ছুট ল এ খোকা খুকী সব, 
| 1 ॥| 
উঠেছে 
| | ॥| 
আ গে কে এ শোনো কলরব। 
[ সঞ্চিতা ঃ প্রভাতী] 
কলারুত্ত হুন্দে ধ্বনির কলাসঙ্কোচনের অবকাশ অত্যন্ত কম। 
রোডের ও নজরুলের কবিতায় কিন্ত এই ধরণের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার কিছু 


কিছু রয়েছে । যেমন, 
পট 


(১) আবুবকর উসমান উমর আলি হায়দর 
দাঁড়ী এযে তরণীর, নাই ওরে নাইডর। 
[ অগ্নিবীণা £ খেয়াপারের তরণী ] 


রবীন্দ্র যূগ  অন্তযপব ১৫৩ 


(২) এ মে ইব্রাহীম আঞজজ কোরবাণা কর গ্রেষ্ঠ পুই্রধন । 
শরম 


ওরে হা নয় আজ 'সত্ত-গ্রহ" শঞ্ডির ২ উদ্বোধন 1৮ 
[ অগ্নিবীণা ঃ কোরবানী ] 
নঞ্জরুল কণারন্তের তুলনায় মিশ্ররত হন্দ কম ব্যবহার করেছেন । তবে এ ছন্দ 
তাৰ ত্র ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। 
মত প্রবম|ণ ্ রি 
সমিল ও অমিল প্রবহমান পয়ার, এবং সমিল শুজ্জক তিনি 
স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে ব্যবভাব করেছেন । গএ্রখানে অমিল প্রবহমান 
পয়ার এবং সমিল মুক্ঞবের এক একটি উদাহরণ দিচ্ছি ।__ 
(ক) যে হাতে পাইত শোভা খর তরপারি 
সেই তরুণের ভাতে তোট-তিঙ্গা-নি 
বাধিয়া দিয়াছে হায়! প্াজনীতি ইহা ! 
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দুহাতে 
শয়ন 5।বি-য়া ! যোবনের এআ মাস্তনা 
দেখিবার আগে কেন ম্বত্যু হইল নাঃ [ এহন চাদ £ শিখা ] 
(২) মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পূরুষ 
আপনার স্বগ্জে ছিলে আপনি পেহশ ! 
এশান্ত ! প্রশান্ত ছিলে 
এ শিখিনে 
জানিতে না আপনার ছড়া। 
»রঙ্গ চিন না বুকে, তখ-না দোলাশী এসে দেয়নিকো নাড়া ! 
শিপুল আনাশি সম ছিলে স্বহহ, ছিলে স্থিব, 
তব নৃখে মূখ রেখে মাইতে তীব। 
[ সিন্ধৃহিল্লোল $ সিন্ধ ] 


লৌকিক দলরত্ত ছন্দে রুদ্ধদ্লের স্পন্দন-মাধূর্য স্থচ্টিতে 
ডা কক ৮ নজরুল অনেক ক্ষেত্রেই জঅংতঠ্ন্দ্রনাখেব পদাঙ্ক অনুসখণ 
॥ *ননাণেব পভাব 
করেছেন। যেমন 
গ্রী সর্ষে ফুলে ল্ুটানো কার 


হল্দ রাঙা উত্তবী। 


সি 


পাটা স্পা সপ পপ পাম জে বাজ রি 


৮। শবের উপবের দিকে চিহ্ন দিযে ধ্বনি সংকোচন বোঝানো! হল । 


১৫৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


উত্তরী বায় গো-_ 
আকাশ গাঙে পাল তুলে যায় 
নীল সে পরীর দৃর তরী ॥ 

[ ছায়ানট £ নীলপরী ] 
স্পচ্টতই এ প্রসঙ্গে সত্যেন্্রনাথের “লালপরী” ও 'নীলপরী” কবিতা দুটি মনে পড়বে । 
শিশুপাঠ্য কবিতায় কথ্য-সংলপের আমেজ মিশিয়ে, ছড়ার মতোই কিছুটা শিথিল 
হন্দোবন্ধে লৌকিক দলবৃত্ত রীতির যে কবিতা লিখেছেন সেখানে শিথিল দলবিন্যাসেপ 
সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে । যেমন--- 


কাঠবেড়ালি ! | কাঠবেড়ালি ! | পেয়ারা তুমি | খাও £ 1 
গড়-মুড়ি খাও ? | দুধ ভাত খাও £ | বাতাবি নেবু ? | লাউ 2 ॥ 
বেড়াল-বাচ্ছা 2 | কুকুর ছানা 2 | তাও £ | ॥ 
কাঠ বেড়ালি! | তুমি আমার | ছেড়দি হবে £ | বৌদি হবেঠ হা ॥ 
রাঙা দিদি £ | তবে একটা | পেয়ারা দাও না! ! উ | 
গ্রাম! তুমি ন্যাংটা পৃঁটো £ ! 
ফ্রকটা নেবে £ জামাদুটো? ! 
আর খেয়োনা । পেয়ারা তবে, এ 
বাতাবি নেবুও | ছাড়তে হবে ! | 
দাঁত দেখিয়ে | দিচ্ছ ছুট £ | অ-_মা দেখে | যাও !- | 
কাঠ বেড়ালি ! | তুমি মর | ঠুমি কচু | খাও । | 
[ ঝিঙেফুল £ খুকী ও কাঠবেডালি ! 
এখানে মূল পবভাগ চত্ুদল-ছয়কলামান্তক ৷ ছয় কলামান্রার উচ্চারণকাল ঠিক রেখে 
ছড়ার মতো পর্বে তিন, চার পাঁচ বাছয় দল ব্যবহার করেছেন শিশুমখেব 
সংলাপের স্বাভাবিকতা তাতে আরও চমৎকার ফুটে উঠেছে । শিখিল উল্রচারণের 
ছড়ার কথ্য সংলাপী ভঙ্গি ইঠিপূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুপাঠ) কবিতায় এবং 
যান্রার পাল৷গানে ব্যবহার করেছেন ।  এ-খুগেও একাধিক কবি এমন শিঙিল দলও 
প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। 
সাতদল-পবের প্রথম তিন দলের পর অতিগপবিক যতিস্পন্দন দিয়ে নজরল ছড়া4 


'আদশে পদ্য পচনা করেছেন । যেমন, 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অস্ত্যপর্ব ১৫৫ 


'বাবাগো মাগো” বলে 

পাঁটিলের ফোকল গ'লে 

চুকি গ্যে বোস্দের ঘরে, 

যেন প্রাণ আস্ল ধড়ে। 

যাব ফের কান মলি ভাই 

চুরিতে আর যদি যাই?» [ ঝিঙেফুল $ লিচুচোর ] 

সত্ন্্রনাথের আদর্শ অনুসরণে নজরলও বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ 

করেছেন । কয়েকটি উদাহরণ তোলা মেতে পারে ।_- 
(১) শার্দল বিক্রীড়িত১, - - - ১১ -৯৮-* ঠশি নিশিতি সিন 


উল্জাস ভীম 
মেঘে কুচকাওয়াজ 
সর্প আর্ত বঙ্গ ০ 
চলিছে আজ, 
সোল্মাদ সাগর 
খায়রে দোল ! 


 সািতা তত ০:০০ শত 


*। তুলনীয়: হগাদেবে কলমি লত। 
এতকাল ভিলি কোণ! ॥ 
এতকাল ছিলাম বনে। 
বনেতে বাগ দি ম'ল 
আমাবে যেতে হল।। 
ভুমি নেও কলসী কাকে, 
মামি নিই বন্দ হাতে। 
চলামাতই বাজপণে। 
ভেলের মা গয়না গাণে, 
ভেলেটি তুডক নাচে।। 
[ ছডা সংগ্রহ £ ৩২ নং ছড়া: লোক সাহিতা £ রবীন্গানাণ ] 
জে আপ পপ সত আর আপস স্পা আপ | উদ সা সা শট শপ আস স্পর্শ শপ সপ শি 
১*। নুর্ধ্যানৈ মা সলত্ত তাত সগুববঃ 'শাদুলি বিক্রীড়িতম্‌? 
[ ছন্দোমঞ্জরী ১ ১৬৬ সুত্র দ্র] 








যাছ।র প্রতিবাদে বথাকমে ম---' স২--জ +-১,ন+১-*ত ৮টি 
ত---*২৮ গণ ও একটি গুরুবর্ণ বসে এবং প্রথম দ্বাদশাঞ্গরে ও পবে সপ্তমাক্ষবে যতি পড়ে তাকে 
শাদু'ল বিভ্রীড়িত ডন্দ বলে। 


সতোন্ধরনান বা নজরুল কেউই এ ছন্দে প্রযোগে এত দীর্ঘ যতি বিভাগ রাখতে পারেনা নি, বাংল! 
কলাবৃন্ধ রীতির আদর্শে লগ্‌ পর্বভ।গে মতি দিয়েছেন । 


১৫৬ আধনিক বাংল। চন্দ 


ইন্দেণ এ 
'বঞ্জের' কামান 
টানে উজান 
মেঘে এঁরাবৎ 
মদ বিভোল ॥ [ হ্াযানট £ পৃবের হাওয়া ] 


এখানে স্পষ্টতই নজকল পবভাগ ও মিলবিন্যাসে সতোদ্দ্রনাথেব এবিদু)ৎ বিলাস' 
কবিত।র (দ্রপৃ ৯২) অনুকবণ কবেছ্চেন, তবে সত্ন্দ্রনাথেব মতো লঘু 
দলবিন্যাসে সবন্র নিভুল হতে পারেন নি । যেমন, উদ্ধতাংশে “বঞ্জের' শব্দটি -অনৃবপ 


জারও দু-একটি ক্রি কবি৬াটিএ পখবশী অংশে রয়েছে | 
(২) তোটক ১১: ৮১ শা শি তা শি শিস 


সণ | সপ্পর্ট | পপি | আর | সণ | টি আল | সর জপ | সি | পলি | আগ 


ত্রলে নৈথ্বা নবেব ধু ধূল ক্ষ শিখা 


আঙজ বিষ্ডালে জ্বলে বস্ত'টিকা 


দেত ক্ষান্ত বণে, ফেল বঙ্গিনী বেশ, 
খোলো “বজ্ঞাঙ্বব' মাতা স্ব কেশ । | বিষেব বানী £ জাগি | 


গ্রখানে সতোন্দ্রনাথেব তোটক (জাফবাণেব ফণ £ পু৯১ প্র) থেকে পাথক। 


রয়েছে । সতোন্দ্রনাথ সেখানে পবে প্র যঠিঙাগ দিয়েছেন 2 51818181২, তাল এখানে 


নজরুল যতিভাগ কবেছেন £ ২1৬১৬ 1! সত্যেন্দ্রনাথ একদল শব্দ (7101)0৯৬1111)16 


৬914) দিয়েছেন বেনী । নতুকন সে আদশ গ্রহণ কবেননি। নজকল এখানে ও 


দল-বিন্যাসে ক্রি বেখেছেন । বজ্র শব্দের বাবভাবে ঠোটকেব লঘগুক বিন্যাস 


পদ্ধতি লরিছাত হযেছে । 





সস 


১১। বদ 'তোটব' অধ্বিনসকা ধযুতম [»ন্োোমঞ্জবী * ১৮৭ ৮৭ দ 
যে ডানা মশ চাবটি "স' গণ (৮ - ৮) পাকে, তাকে ঠোটক বৃতো। 


পা পক পি ও পর সত আস জা সপ লজ এ শে পট সি পপ পর সপ পি পপ স |: আ 


১০। বকাবৈ: কবাচ্চান্ত বাধা ন্িবদ্ধেঃ প্রসিদ্ধো বিশদ্ধো হপবখদ বং 


থা ০ সপ চ অপ ও 


“সিংহ বিকীড' ন। ম। [ ান্দোমগাৰ' ১১৯৩ লাএ৮ 
কৰিব উচ্চামুলাবে কেবলমাত্র য ক (২ -:-) ছ্বাব। প্রতিপাদ বচিত হলে সিশ্ছবিনং 


(দশক ) চন্দ বাল। 


বখীন্দর যুগ £ শস্তাপব ন্‌ 


(৩) সিংহ বিক্রী ১২£ ₹- ৩ 


স্ব ০ সপ্ত শি | লাশ স্যরি শপ 


সপ | পট | কি | সর্প | ও ভরাট উচ্চ জট (৯ 


সি ১৩ এ সা পাস্তা 


না চায় প্রাণ রণোম্মাদ বিজক্ম গান, গগনময় মহোৎসব । 


ববির বথ অরুণ পান কিরণপথ ডবায় মেঘ মহাণব ॥ 


[ ছায়ানট £ পৃবেব হাওয়া] 


ও পি সর্ট | শপ সস | জি আট পাস চক 


ই :.. জগ সপ | পি 


ভাপস কঠিন উমার গালে চুমা পিয়াস জাগে, 


“ধূর বুকে মধূর আশা কোলে কুমাব মাগে ! [ ভাযানটউ £ পবেব হাওয়া ] 


জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ ) প্রধানত মিশ্রবও ছন্দ বাবহার কবেছেন। 
অঙ্পকিছু গদ্য কবিতার ছন্দও ব্যবহার করেছেন। তিনি 

'জীবপা নন 
পাশ্চাত্য বিভিন ব্ীতিবণ স্ভবকবন্ধ বাধহাবে স্বকীয়তা 
দেখিয়েছেন ৷ দীঘ পরংঞ্চি বাবহারে তিনি ছন্দর ধ্বনিগান্তীয বাড়িযে তুলেছেন । 
পাণ্ড।৩) অ দশে ব্যালাডস্তবক, পাঁচ ও ছয় পংঞ্িব স্তবক (03981061006 515৫ 
১০১41 ), নয় পংজ্তির স্পেনসেরীয ফবক জপ, তেজারিমা (16748 13118 ) 
এ্িপংভ্ি'ক খন্ধেগ্ন সনেট প্রড়তি রচনায় কবিপ্ন ছন্দ-সে তনতাব পিচয় পাওয়া বায় । 


দু নক্টি উপ্াহবণ গানে ভোলা যেতে পাবে। 


(৯) খ্যালাড স্তবক (০119 ১৭72৭: 4 0০0০)৪ 
খলাদ স্তখক সুখঞ্জনা, ওইখানে যেওনাক' তুমি, 
বংলা নাকো কথ! ওহ যুবকের সাং, 
ফিবে থসে। সুপ্নঞ্রনা £ 


শক্ষপ্তে রূপালি আগুন ভবা গলাতে । 


/ 


[ সাতটি তাবাশ তিমির £ আকাশলীন। ] 


কান এখনে মুক্তকাভাস-খুজ পংক্তি বিন্যাসে ব্যাণাড স্তবকেন্ন বিখিগখা মিল দিয়েছেন। 


১০ লখুগ্রবাণি ভোচ্ছয খদ। নিবে»। 


ও: আআ. এ আজি সস আজহা সস আর সস খা জম: জজ 


তদেম দগক্ো ভব 'তাশঙ্গশেপখঃ [ &শোোমনিবী ১ ১১১ পুত্র 
সেম্ছায় যে ছন্দে ণকটি প€ ও একটি গুক - এই রূমে অক্ষব সন্নিবেশ ফব চষ ভাকে অনঙ্গশেখব 
(দঙওক ) »না খল 


১৫৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


২) নয়পংজ্ির স্পেনসেরীয় স্তবককঙ্গ £ 

স্পেনমেবীয স্তবক গানের সুরের মত বিকালের দিকে বাতাসে 
গৃথিবীর পথ ছেড়ে সঙ্গ্যার মেঘের রঙ খুঁজে 
হাদয় ভাসিয়া যায়,__সেখানে সে কারে ভালবাসে 1-_. 
পাখির মতন কেঁপে-_ডানা মেলে-_হিম চোখ বুজে 
অধীর পাতার মত পৃথিবীর মাঠের সবুজে 
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতদিকে গিয়েছে সে ভেসে,__ 
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুজে 
ঘৃমাতে চেয়েছে,--তব্‌-_ব্যথা পেয়ে গেছে ফেসে-_ 


তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোটে উঠেছিল হেসে । 
[ ধূসর পাণ্ডুলিপি ॥ অনেক আকাশ ] 


ফ্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শে কবি এখানে কখকখখগখগগ-_-পংভিগ্মিল দিয়েছেন । 
স্পেনসেরীয় স্তবকে প্রথম আটপংজ্ি আয়াম্বিক পঞ্চপবিক, নবম পংভিটি আগ্নামিক 
ঘটুপবিক। জীবনানন্দ এখানে প্রথম সাত পংস্তিঃ দ্বিপদী ৮১০  মাপ্্াভাগে অষ্টম 
গপংতিগটি দ্রিপদী ৮৮7 মান্ত্রাভাগে এবং নবম দীঘতর পংভ্তিগষ্টি ভ্িপদী ৮1৮॥৬ 
মান্রাভাগে রঢনা করেছেন । সুতরাং স্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শই কবি গ্রহণ করেছেন বলা 
যেতে পারে । 

(৩) তের্জারিমা (গ্রিপংজ্ি্ক মিলবন্ধোর ) সনেট £ 

মাঠ থেকে মাতে মাঠে--সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে 

শকুনেরা চরিতেছে ॥ মান্ষ দেখেছে হাট ঘাটি বস্তি । নিস্তব্ধ প্রান্তব 

শকুনের ॥ যেখানে মাঠের পৃ শীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশেব পাশে 

আরেক আকাশ যেন--সেইখানে শফ্ুনেরা একবার নামে পরস্পর 

কঠিন মেঘের থেকে ॥ যেন দূর আলে! ছেড়ে ধূয়ু লাস দিব-হস্তিগণ 

প'ড়ে গেছে--প'ড়ে গেছ পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরেব পর 

এই সব ত্যন্ত' পাখি কয়েক মুহর্ত শুধু, আবার করিছে আয়োহণ 

আঁধায় বিশাল ডানা পাম গাছে- পাহাড়ের শিতে শিঙে সম্প্রের পাবে । 

একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোস্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন, 

বন্দয়ের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাথে তাই । একবার বিদ্ধ মাল্লাবাষে 

উড়ে যায়--কোন্‌ এক মিনায়ের বিমর্ষ কিনার ধ্রিরে অনেক শকুন 

পৃথিবীর পাখিদের তুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্‌ মৃত্যুর ওগারে । 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অস্ত্যপর্ব ১৯ 


যেন কোন বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষঞ্জ লেগুন 
কেঁদে ওঠে ...চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হ্‌ন। 
[ ধূসর পাণ্ডুলিপি £ শকুন ] 

“বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত “পথ হাঁটা” সনেটটিও অনুরূপ ছন্দোবদ্ধে 
লিখিত । কবি এখানে দীঘ ছাব্বিশমান্রার প্রবহমান পংজিবন্ধে কখক, খগখ, গঘগ, 
ঘঙঘ, ৩৩-_মিলবিন]াসে সনেট রচনা করেছেন। বাংলা পদ্যে তেজারিমা হুন্দোবঞ্ধ 
প্রমথ চৌধুলী ইতিপূবেই আমদানী কবেছেন, জীবনানন্দ তাকে এবাবে সনেট রচনায় 
ব্যবহার করলেন 1১৪ 


জীবনানন্দের “রাপসীবাংল।' কাবাগ্রন্থে ৫৭টি সনেট সংকটিত হয়েছে । সনেটগুলি 
পয়ার পংস্তি থেকে দীর্ঘতর পংজ্তিবন্ধে রচিত । অশ্টক্মিল 

5 পেত্রাকীয় ( কখখক, কখখক ) রীতিতে দিয়েছেন, ষটক মিলে 
কিছু স্বাধীন মিনবিন্যাস-রীতি গ্রহণ করেছেন । অস্টক-ষটক ভাবগত স্তবকবিভাগ 
সবগ্র বক্ষা কবেশনি। দীবপংজ্ির ধ্বনিগান্তীব সনেটেব ভাব-গার্ভীষেব অনুসাবী 


হয়েছে । একটি দষ্টান্ত এখানে উদ্ধ৩ করা যেতে পারে। 


মিল 
বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ শা 
খুগিতে যাইনা আর £ অন্ধকারে জেগে উদ্ে ডুমুরের গাছে 
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে খ 
ভোরের দয়েল পাখি _চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্পবের সূপ শা 
জাম বট কাঠালের -হিজলের অশথের করে আছে চুপ ॥ 
ফনীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ॥ ৮ 
মধুকর ডিঙা থেকে না জাশি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে "ঘা 
এমনই হিজল বট- তমালের নীল ছায়া বাংলাপন অপরূপ বাপ ব 
দেখেছিল, বেহলাও একদিন গাঙ্ুরের জলে ভেলা নিয়ে-_- র্‌ 
কুঞ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎয়া যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়_ 
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হায়, 
শ্যামা নরম গান শুনেছিল, একদিন অমরায় গিয়ে গ 


১৪। ইংবেজ কৰি শেলা তাব এ্রথাত ০0৭৩ (0 ৬/69 ৬110 কবিতা আন্বাপ চড়গশ 
₹ক্রিক( কগক গগণ গঘগ ঘ৪ন ৪হ) পাঁচটি ভ্তবকবান্ধ বন। কবেছেন। 


৭৬০ আধনিক বাংলা ছন্দ 


ছিন্ন খঞর্জবার মতো যখন গে নেবেছিল ইন্দ্রের সভায় ছা 
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙ্বেব মতো তার কেঁদেছিল পায় । গ 


[ রূপসী বাংলা £ ১ম সং ঃ পৃ ১২] 


ম্ষকেব বাঁনধমী জীবনানন্দ দীর্ঘ পণক্তি বিন্যাসে সমিল এবং মিলহীন মুক্তক 
গ|ভীষ ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ পদ-পংস্তি তাব মুক্তকে একটি 
গ্রহিমানিত বাক্ধমী ধবনি-গারম্তীষ এনে দিয়েছে । এখানে 
একটি উদাহরণ তুলছি, - 
তবুও তো পেচা জাগে, 
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহতের ভিক্ষা মাগে 
আর একটি প্রভাতের ইসার।য় - অনুমেষ উফ অনুবাগে 
টের পাই মুখচামী আঁধালেন গাঢ় নিরুদ্দেশ 
চাবিদিকে মশারির ক্ষমাহীন ধিরুঞ্চতা ; 
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের সাত ভানবাসে ॥ 
রও; কেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মানি; 
সোনালি বোদের হেউঃয় উড়ন্ত কীটের খেলা ক'ত দেখিয়াছি | 
[ জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা £ আট লছ্ছর আগের একদিন ] 


জীবনানন্দের গদ্যকবিতা রবীন্দ্র-গদ্যকবিতা থেকে পাঠক মনে পৃথক আবেদন 
জাগায় ৷ রবীন্দ্র-গদ্যকবিতায় ভাবাবেগ বেশী, বাকপবে 
গগ্যকবিত। র 
আবেগের এক বিশেষ স্পন্দন পেখানে প্রাধান্য পায়। 
জীবনানন্দ্রে গদ্য কবিতার ভাবাবেগ সে তুলনায় কম; চিন্রমগ অথনাহী ব'ক্পব 
গঠনে তিনি চমণ্কারিহ দেখিয়েছেন । ছোট ছোট সংযত চিন্ময় শব্দবিন্যাস ঘীবে 
ধীরে পাঠকের চোখের সামনে যেন একটি ছবি পরিক্ষট করে তোলে । ধ্বনি-আবতনেব 
ছন্দবোধ যঠিবিভক্ত ছোট ছোট বাক্পবে'র দ্বারাই গড়ে তোগেন তিনি । উদাহবণ 
তুলছি।-_- 
একটা অদ্ভূত শব্দ। 
নদীর জল, মচকাফুলের পাপ্ড়র মতো লাল। 
আগুন স্রললো আবার- উঞ্ক লাল হরিণের মাংস তৈরী হয়ে এলো । 
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পূরোণো শিশিব তেভা গলপ । 


সিগারেটের ধোঁয়া । 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অস্তযপৰ ১৬১ 


টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ; 

এলোমেল্! কয়েকটা বন্দুক-__হিম__নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘূম | 
[ জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা £ শিকার ] 
সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২ ) তাঁর “ভাব ও ছন্দ, এবং “কেডস ও সাত্ডাল' 
যা কাব্যগ্রন্থ দুটিতে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা ছন্দের বিচিন্র বহ 
উদাহরণ রচনা করেছেন । “ভাব ও ছন্দ' কাব্যগ্রন্থের 'মাইকেলবধ 
কাব্য অংশে মধূস্দনের “মেঘনাদবধ কাবো'র প্রখ্যাত কয়েকটি পংক্তির বিষয়বস্তু 
প্রাচীন চর্যাপদের ছন্দ থেকে আধুনিক সমর সেনের গদ্যছন্দ পযন্ত প্রযম সব প্রকার 
ছন্দোবন্ধের অনুকরণ করে অপূব ছন্দকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন । একমান্ন 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবতিত সংশ্লিষ্ট দলরৃন্ত রীতি ছাড়া সমস্ত প্রকৃতির ছন্দই বিচিন্র 
আকুতিবন্ধে প্রয়োগ করেছেন। পরিশিষ্টে নলিনীকান্ত সরকার-কৃত আঠারটি সংস্কৃত 
ছন্দের বাংলা পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে । আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য দু-একটি 


কলারত্ত রীতির উদাহরণ তুলছি ৷ 


কলাবৃতত (১) 


০0- ০7 
/ঞ (-- 
নখ 

2% 
গা (- 
ক 
শু 


চচাখ মেরে বিল খান 
| 1 । 1 ॥ 


২৬৬৪৬৯ 
ধরেসূম্‌ খে। 

ধরি তার কোমরে 

মরি কবি ওমরে 

কয় ঠিমথ “দিল জান 
এক চুমূকে 

ও ঠোটের পেয়ালা 

করি শেষ 1৮..*শিক জালা 1৮৮7 

উ্ীকয়, লজ্জায় 

লাল হয় গাল। 

পোপোকেটাপেটেলে 
তিনতলা হোটেলে 


৯৬১ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


দিমথ বসে গজায় 
সর ফাকজাল। 

[ পথ চলতি ঘ!সের ফুল ৩১)] 
এখানে ভাবযতির “পংজ্জিডি ানো" প্রবহমানতা এবং পদ বা পংজ্ি শেষে মুজ্তদ্দলেব 
ভ্বিকলা-প্রসারণ লক্ষনীয । পংজ্ি মিল 8 ( ৮11৮1৮॥৬1) ক॥ক॥- খু গাগা 1৭1 

২ দুফট বহর 
ব্রফের ঘব 
তাহ।রি শহর কেলা-- 
ওরে বেটা তিমি 
মবণ নিকট 
তোর যতখুশি জোরে চেল্লা৷ 
ভীরেতে দাঁড়ায়ে তোর চেঁচামেচি 
ওই দেখ প্রিয়া শুনছে, 
আমার সে চেনে, ভাবে মিছামিছি 
তিমি কেন জল ধুন্ছে। 
[ পথ চল্তি ঘাসব ফুল (১৩) ] 
গ্রখানে পদ-পংত্িদন মিন, এবং স্তবকবন্ধের গঠন-বৈশিষ্টা লক্ষণীয় | 
(৬) দরদী বিধান রায়, 
দরদী হলেও ডাত্গবি কবে ঘাঁটা পড়িয়াছে মনে ; 
নাত দিন তার কল - 
হানখাশি তাব জুড়িয়া রয়েছে শিলং ও পলিটিক্স ৷ 
[ কেডস ও স্যাগুাল ঃ শ্রীমতী কুঞ্জ দেখা ] 
এটি কলারন্ত অমিল মুগ্খকেব একটি সাথক উদাহবণ। সজশীবান্ত গদ্য কবিতাঃ 
লিখেছেন (কে. সাঃ আরব্য উপন্যাসের দেশ ] | তবে সেখানে নহ্রন বৈচিত্র্য পিং 
আনেননি । বাংলা ছন্দে গ্রুম-অগ্রগতি সম্পকে সজনীকান্তেব সচেতনতা তাঁর -াগ 
ও পরিহাসম্লক কবিতাগ্ুলিতে সৃষ্পচ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
সৃধীন্দ্রনাথ দন্ত (১৯০১-১৯৬০ ) বাংলা কাব্যে ভাব ও ভাষার দিক থে” 
হি একটি নতুন আদর্শ প্রবতনে উদ্যোগী হয়েছিলেন | হক 
ব্যবহার সম্পকে তিনি অতি সাখধানী শিল্পী ছিলেন । সংবহ5 
(২য় সং ঃ ১৯৩) কীংব্যব ভুমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন, 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অন্ত্যপর্ব ১৬৩ 


“মালার্মে প্রবতিত কাব্যাদর্শই আমার অনিষ্ট £ আমিও মানি যে কবিতার 
নান তা উপাদান শষ্দ ॥ এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের 
প্রভাব পরীক্ষা রাপেই বিবেচ্য । ছন্দে শৈথিলোর প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু- 

গরু, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় 
কিনা, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় হয়েছে শব্দ এবং 
ছন্দ উভয়েই যেহেতু পরজীবি, তাই বতমান শব্দবিন্যাস ও হন্দোব্যবহারের 
ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীস্তন 
ঘটনাঘটন |” 
[ সংবত ২য় সং £ পু ১০] 
উনবিংশ শতকের প্রতীক-ধমী ফরাসী কবি মালার্মে কাব্যের শব্দ গ্রহণে প্রত্যেকটি 
শব্দকেই বিশেষ অর্থ" ও ধ্বনি-দ্যোতনার প্রতি লক্ষ রেখে সাজাতেন। শব্দের 
ধ্ব.নঝঙ্কারকেও এতটুকু ব্যর্থ হতে দিতে চাইতেন না।__-অনাদিকে অহেতুক 
কোনও শব্দই নিছক মাত্রা প্রণের বা মিলের খাতিরে ব্যবহার করতেন না। 
সুধীন্দ্রনাথ অনেকাংশে বাংলা কাব্যে সেই রীতি প্রবর্তন করতে চেস্টা করেছেন। 
শব্দ৮য়নে তাঁর পরিধি বিস্তৃত ছিল, কিন্ত প্রত্যেকটি শব্দই বিশেষ ভাবদ্যোতনা জাগিয়ে 
তুলবে এটিই তাঁর অভিপ্রেত ছিল,__-আবার ছন্দে শৈখিলের তিনি প্রশ্রয় দেননি। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীবপদভাগে প্রবহমান মিশ্রপ্নত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 
তবে কলারত্ত বা দলরত্ত ছন্দ ব্যবহারেও নশিখ.ত শ্িপবোধের পরিচয় পাওয়া 
যায়। প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দ-ব্যবহারের অসংযম তাঁকে পীড়িত করেছে। 
“সাধু ও প্রারৃত ভাষার সংমিশ্রণ', “নামধাতুর বাহন্য” “হওয়া এবং করা-ধাতুর 
পোনঃপুন্য', “সন্কোধনের অনাবশ্যকভার", “বভক্তি-বিপর্যয়' ইত্যাদি যথেচ্ছাচার যে 
পদ্য-ভাষার ভাব- ও ধ্বনি-সৌষম্য শিথিল করে দেয় “অকেম্ট্রা” (২য় সং ১৯৫৩ ) 
এবং প্প্রতিধ্বনির' (১ম সং ঃ ১৯৫৪) ভুমিকায় সে সম্পকে স্পম্টভাবে উল্লেখ 
করেছেন। রুব্ধদল-বহুন সুমিত শব্দ-্রস্থনে তিনি ছন্দে যে ধ্বনিগাম্ভীষ এবং দৃঢ় 
সংবদ্ধতা পরিস্ফুট করেছেন এখানে তার একটি দৃষ্ট।স্ত দেওয়া যেতে পারে। 
নিশ্চিঞ্গ সে নচিকেতা  নৈরাশ্যের নিবাণী প্রভাবে 
রা নবতাও ধমাহ্কিত চৈত্যে আজ বাতাশ্রি দেউটি, 
আত্মহা অসর্যলোক, নক্ষরেও লেগেছে নিছুটি । 
কালপেচা, বাদুড়, শগাল 
জাগে শুধ দে-তিমিরে « প্রাগ্রসর রঞ্তিম মশ।ল 


১৬৪ আধুনিক বাংল! ছন্দ 


আমাকে আবিল করে ॥ এক চক্ষু ছায়া, 
দীপ্ত নখ, স্ফীত নাসা, নিরিক্জিয় বৈদ্যুতিক কায়া 
চতুদিকে চক্র্ব্যহ বাঁধে। 
অপম্বৃত বিধাতার লগ্রন্রচ্ট প্রেত যেন কাঁদে 
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা । 
[ সংবর্ত £ উজ্জীবন) 
শব্দ বহু-বাবহারে মসৃণ হয়ে পড়ে । আবার দীর্থদিন অব্যবহারে পুরানো শব্দের 
আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে ; রাপদক্ষ শিল্পী সেই শব্দে কাবোর ধর্নি ও ভাবোৎকষ 
ঘটাতে পারেন ॥ সুধীন্দ্রনাথের এই বিশ্থাস-বোধের সঙ্গে মধুস্দনের মিল রয়েছে । ১৫ 
সধীন্দ্রনাধ ইংরেজি জার্সান ও ফরাসী প্রখ্যাত কবিদের কিছু কিছু কবিতার 
অনুবাদ করেছেন? অনুবাদে তিনি গুল কবিতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে সত্ব প্রয়াসী 
হয়েছেন, তবে বাঙালী পাঠকের উপযোগী ভাষা, উচ্চারণ প্রকৃতি ও ছন্দের প্রতি লক্ষ 
রেখেছেন। বাংলা অনুবাদে ইংরেজি বা জার্মান উচ্চারণের প্রস্থর আনবার তিনি 
আবশ্যকতা বোধ করেননি 1১৬ তাঁর অনববাদ কবিতায় এবং মৌলিক রচনায় নেটের 


১৫। স্বগভ গ্রন্থের 'কাব্র মুক্তি” প্রবন্ধে কবি লিখেছেন £ 
,.দুর্ধপোস্য শব্দের চেয়ে প্র।প্তবয়স্ক শব্দই বেশী কর্মঠ,...। কিন্তু মানুষের কার্যকাঁরিতার যেমন 


একটি সীম। আছে, তেমনি শব্দের সক্রিয়তাও অমিত নয়। শবের ম্বভাব 
এবচয়ন সম্পর্কে 
মন্থবা টাকার মতো, বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলম্ক জমে, 


বয়ম তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরেব 
গ্লাসকেসে। কিন্ত যুজিয়ামত্তুঞ্তি বিনুপ্তিয় নামান্তর নয়, অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কা 


্রাগে। প্রাচীন মুদ্রর ব্যবহারিক মূলা ধখন কমে আনে, তখন তার আলঙ্কা'রিক মর্যাদ1] বাড়ে। 
অতএব রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরাণে। শব্দও কাঝের বাদ সাধে না, এবং ডাউটির রচনাধ 
আংলে। স্াক্সন্‌ শবগুলোই আম।র কথার গ্রহ সাক্ষী । উপরন্ধ সপ্তাস্ত শব্দ সম্বন্ধে যে কথা খাটে, 
অপভাধার পক্ষেও তা মিথ্যা নয়, এবং ক্ষেত্র কিশেষে, বিশিষ্ট ভাষানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি 
মাধু মসাধু, নবীন প্রবীন, দেশী বিদেশী সকল শবকেঠ সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তাব 
একমা'র মানদও প্রানঙ্গিকতা, কেননা ভাষ। রীপেরঠ উপাদান। 
[ ক!ব্যের মুক্তি : ্বগত ১ম সং২পৃ২৯] 


অনবাদ কবিত। সম্পর্কে: ১৯৬। প্রতিধ্বনি কাকোর ভ্মিকায় কবি বিদেশীয় কবিতার বা'ন 
কবির মন্তব্য অনুবাদ সম্পকে মন্তবা করেছেন, _ 


আমার মতে কাব্য ঘেহেতু উক্তি ও উপরন্ধির অদ্বেত' তাই আনি এও মানতে বাঁধা যে ত'' 
রূপাণুর মসম্থব, এবং ঈশরেদিব ব্াকরণ গ্ান্ছন্দা' গুণব/চক শব্ের প্রতি ফরাসীর মোহ অপ, 


রবীন্দ্র যুগ $ অস্ত্যপর্ব ১৬৫ 


সংখ্যা কম নয়। সনেটের পংজ্তিৎ অধিকাংশ ক্ষেত্পে তিনি আঠারো মান্ত্রিক € ৮১০) 
ঘ্িপদীবন্ধে ঘ্লচনা করেছেন। মিল-বিন্যাসে, স্তবক-বিভাগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
শেকস্পীয়রের আনুগত্য দেখিয়েছেন। অনেকগুলি জার্মান কবিতার (প্রতিধ্বনি £ 
হাইনে ও গ্যেটের কবিতা দ্র) অনুবাদে কলারত্ত ও দলরত লঘুষতির ছন্দ ব্যবহার 
করেছেন৷ একটি শেকস্পীয়রের সনেটের অনুবাদ এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে 1-. 


তথাপি নিশ্চিন্ত থাকো ঃ উগ্রচণ্ড যমদূত যবে, 
সনেট রচন। আসিবে আমারে নিতে, শুনিবেনা কারও উপরোধ, 
তখনও এ-কবিতায় মোর স্বত্ব বিদ্যমান রবে, 
এ স্মৃতি-মন্দির দিবে চিরকাল তোমারে প্রবোধ । 
এদিকে তাকালে পরে, খঁ'জে পাবে বাণীর নিভতে 
আমার তন্মান্ত্র তুমি, করেছি যা উৎসর্গ তোমারে ॥ 
ধূলিই ধূলির প্রাপ্য, তাই শুধ্‌ মিলিবে ধূলিতে । 
আমার একাত্ম আত্মা গচ্ছিত তোমার অধিকারে । 
যাবে যা স্ৃত্যুর গ্রাসে, নিতান্তই সে তো মলময়্, 
উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল, তথা ভ্রিমিদের উপজীব্য শব, 
অধমের গুপ্ত অস্ত্রে অপৌরুষ তার পরাজয়, 
মনে রাখিবার মতো নেই তার তিলার্ধ বৈভব। 
আধার অপ্রতিগ্রাহ্য, আধেয়ই মহার্ঘ কেবল ; 
বর্তমান ছন্দোবন্ধে সে-সম্পদ, জেনো, অবিচল ॥ 


[ প্রতিধ্বনি £ অধিনাশ £ শেকস্পীয়র ] 


জার্মীনের অন্থয় তথ। সমান বাহুলা যদিচ বাংলাতে একেবাবে দুল'ও নয়, তবু ওই ভাষাত্রয় আর 
বঙ্গবাণীর মধো আকাশ গাতালের প্রভেদ বিষ্ভমান। অন্তুতঃপক্ষে তুন্তভোগীর! জানেন যে 
পাশ্চাতোর কোন কোন সদর্থক বন্তব্য যেমন আমাদেব বোধগমা হয় নেতির সাহায্যে তেমনই 
আমর] এমন অনেক কথা! প্রত্তাক্ষ বাবহার করি ষ! পশ্চিমে বাগাডস্বরের পরাকান্ঠা , এবং সেই জন্তে 
আমি বলতে পারিনা ধে পরবতী পদ্য রছন। বিবিধ বিদেশী কবিতার আক্ষরিক তর্জমা তো বটেই, 
এমনকি ছন্দের দিক থেকেও যণাধথ অনুষ্ধরণ। অনুরূপ চেষ্ট। আসলে বিডম্বন। , এবং ভাব ও 
ভাষার অবিচ্ছেন্ত মমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্ব্য, এ সতো পৌছতে আমার অর্ধেক জীবন 
কেটে গেলেও, অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলাম যে বঙ্গানুবাদ যখন 
বাঙালীদেরই পাঠা, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদশেই বিধিনিষেধ অকাচা। অর্থাং বাংত। 
অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপর্বিকের একান্থ ঝৌক উপস্থিত কিনা, ত। আপাতত বিবেচা নয়, 
আমাদের কানে ভানে। ন। ল।গলে ভাব বৈচিত্র শিতান্থ অপার্থক । [ প্রতিধ্বণি ভুমিকা পুন] 


১৬৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


সুধীন্দ্রনাথ “অর্কেস্টরা” কবিতাগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত অনেকগুলি হন্দোবন্ধ 
ব্যবহার করেছেন ।১৭ অন্যান্য অনেক (প্রধানত প্রাথমিক 

যুগের রচনায় ) কবিতায়ও ভাষা ও ছন্দে রবীদ্দ্রপ্রডাব লক্ষ 

করা যায়। অকেস্ট্রী কবিতাগুচ্ছের একটি কবিতায় সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা হন্দও 
প্রয়োগ করেছেন । বিদেশী হন্দোবদ্ধ ও স্তবক-মিল একাধিক কবিতায় ব্যবহাত 


রবীন্দ্র অনুস্থতি 


হয়েছে৷ মন্দাজ্ঞান্তা ছন্দে লিখিত কবিতাটির দুটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করাই,-_ 
স্বর্গের মতোর সকল ব্যবধান লপ্ত সনাতন রাস্রে 
মৌনের নির্ঝর মেদুর সরাসার সিঞ্চে গগনের গানে ; 
[ অকেম্ট্রা £ অকেষ্ট্রা ] 
সৃধীন্দ্রনাথের আসল কৃতিত্ব লঘু যতিভঙ্গের কবিতায় নয়, মিশ্রব্ত্ত দীর্ঘপদী ছন্দকে 
প্রয়োজন মতো প্রবহমান বা যতিপ্রান্তিক রেখে শব্দের নীরহ্ধ জমাট ধ্বনিঝংকারে যে 
গান্তীর্য এনেছেন সেখানে তিনি মধুস্দন ও মোহিতলালের উত্তরস্রী। তবে শব্দ 
নিবাচনে তাঁদের তুলনায় অনেক বেশী সত সাবধানী শিল্পী । একাধারে ধ্বনি- 
অলঙ্করণ ও অনপ্রাস, এবং অপরদিকে পরিমিত ও সুষ্ঠু ভাব-প্রকাশের এমন সমনৃয়- 
বোধ সৃধীন্দ্রনাথের কবিতায় অনন্যসূলভ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে এনেছে । 

বাংলা ছন্দে কবি অমিয় চক্রবতাঁর (১৯০১ ) পরীক্ষাও বৈশিল্র্য ও অভিনবত্বের 
দিক থেকে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ৷ সুধীন্দ্রনাথ যেমন শব্দের 


্নমিয় চ্তবতীঁ 
মিত-প্রয়োগে একটি নতূন রীতির পরীক্ষা চালিয়েছেন, অমিয় 
চক্রবউ তেমনি প্রতীকধমী আপাত অসংলগ্ন শংখ্দর ব্যবহারে নানাবণের টুকরো 





১৭। তুলনীয় ঃ (অর্কেন্্ী কবিতাগুচ্ছ পেকে ২) ৫১) রাত্রি শেষের দ্বিধা ছুর্বল আলো 
( তধীন্রনাপ ): মদিত আলোর কমলকলিকাটিরে ( রবীন্দনাণ £ গীতালি £ কলিক। ) 
(৯) অন্তাচলে চক্র দিশাহারা শ্রেবীন্দ্রনাণ) £ একদারাতে নবীন যেঁবনে ( রবীন্ান।ম ১ 
নোনারতরী $ নিজিতা ) 
(৩) অগাধ গগন হতে দ্বিপ্রহরে (তধীল্ুনাপ ) ২ প্বনে দিগন্তের ছুয়ার নাড়ে (রবীঙ্গনাথ £ 
মনডয়া 2 ববযাত্রা ) 


(৪) সম্ধাররাগ ছিন্ন মেঘের অন্থরে যর্দিও সন্ধা। আসিছে মন্দ মন্ারে সব সংগীত 
শক্ার মসি প্রেমালে।কে করে পুণা গেছে ইঙ্গিতে থািয়া ( রবীল্সনাথ 2 কল্পনা 
( ধীন্রনাণ ) ? চুঃসময় ) 
(৫) আজি ফাগুন বেলার পরসাদ নায় হারায়ে অত চুপিচুপি কেন কগা কও ওগো মরণ, 
মকাল বাদলে (র্ধীক্নাণ)? হেমোর মরণ। (রবীলনাথ 2 উৎসর্গ ? 
মরণমি'লন ) 
(১) হ্র্ণভারে তোমার মাপ! লটিছে মম উক্তি বসন কার দেখিতে পাই জোংসালোকে 
নিবিড় নীল নয়ন কোণে সজলম্মরতি পুষ্টিত নয়ন কার নীরব শীল গগনে 


আঙিত ( ঠরধীলনাণ ) 2 (রবীন্নাথ £ কল্পনা £ মদনভন্মের প্র) 


রবীন্দ্র যগ £ অন্ত্যপর্ব ১৬৭ 


ছবির সাহায্যে এক একটি সামগ্রিক চিত্রের আদল (10191655101) ) ফুটিয়ে তুলতে 
চেয়েছেন। ভাবনাগুলি মস্থণভাবে ভ্রুমবিন্যতস্ত না করে টুকরো টুকরো কল্পনা- 
উদ্রেককারী শব্দের বিন্যাসে তাঁর যে কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়, ছন্দপগ্রস্থনাতেও 
সেই একই মনের প্রতিফলন প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্র-পরবতা আধুনিক কবিগোচ্ঠীর 
মতো তিনিও পয়ার (বা পয়ারাঙ্গের কবিতা ), মুক্তক বা গদ্যকবিতা লিখেছেন । 
দেশী, বিদেশী, তৎসম, এমনকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দবিন্যাসে ভাষায় বাকধমী 
স্াভাবিকতা এনেছেন । অনেক সময় মিশ্র উচ্চারণ-রীঠিতে খিওদ্ধ মাএাভাগের পদ্যের 
সঙ্গে গদ্য কবিভার ঝাক্যাংশ ব্যবহার কগেছেন। কণারত্ত, মিএরত্ত এবং লৌকিক 
উচ্চারণের দলরন্র- প্রধান তিনটি ছন্দগীতিতেই নতনত্র এনেছেন । তবে প্রয়োজন 
মতো এই র্ীঠগত উচ্চারণের বাঁধাবাঁধি শিথিল করেছেন । তাঁর কাব্যের ভাব ও 


ছন্দের আনোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী দাপ্তি ভ্রিপাণী মন্তব্য করেছেন,_- 


,..“প্রজ্ঞা নিয়ন্ত্রিত মিন্টিক চেতনা জেড ম্যানলি হপ্কিন্সেরও 
শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিণাঠীব 


স্ব ছিল। বলতে কি, অমিয় চন্রবত1র মেজাজের সঙ্গে হপ্কিন্সের 
মেজাজের বহু মিল আছে ।১৮"*প্রচলিত ছন্দোশান্ত্রে উওয় 
কবিই আস্থাহীন । সুইনবণ্ অতিকথন দোষ থেকে কাব্যের উদ্ধারের জন্য 
হপ্কন্স যেমন ছন্দের নব নব শৈলী আবধিক্ষার করেছিলেন ও ব্যাকরণ 
বিভ্রাট ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রানুকরণ থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তির জন্য অমিয় 
চক্বঙ1ও তেমশি ক.রছেন। এই স্্বেচ্ছারুত শব্দার্থ-বিপর্যয় আধুনিক 
বাংলা কানোর একটি প্রধান লক্ষণ সে কথা পৃবেই বলেছি। 
উভয় কবির এই খ্যাকরণ-শিল্রাট প্রকুতপক্ষে ইমপ্রেশনিচ্ট দূচ্টিভঙ্গির সঙ্গে 
বিজড়িত । ইমপ্রেশনিস্টরা যেমন বিশুদ্ধ রঙেব ছোপ আপাত বিশ্গ্বলার 
সঙ্গে লাগিয়ে প্ররুতির বিচিত্র বণাত্যতার জীবন্ত ছন্দটি ধরতেন, শহপ্কিন্স 
ও অমিয় চন্রুবতী তেমনি ব্যাকরণকে ভেঙেছুরে ভাষার আদিমরাপে 
পরিবতিত করে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছেন ।” 
[ আধুনক বাংলা কাবা পরিহয় (২য় সং), পু ৩৩০] 
হপ্কিন্সের পর ইংরেজি কাবে যারাই ৬০1১ 11016 বা [6০-%51$8 লিখেছেন 
তাঁরাই কমবেশী 50197607511) এর শিথিল বিন্যাসভঙ্গি গ্রহণ করেছেন । 


১৮ | 061910 1911-5 1101001017৭ (1844-18891-“ব 901000601১1) £র বেশিষ্্য 
হপধিন্সের সম্পকে 11016011160 বিঠত জালোচশ। করছে গিয়ে ধে মন্ুব। কনেছেন 
স্প্ংপিদ্ম তাঁও এখানে উদেগ কর। বেতে [বে । 


১৬৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রবীন্দ্র পরবতী যুগের কয়েকজন কবি ছন্দমুর্তিৎ- 
প্রয়াসী হয়ে শিথিল-বিন্যস্ত মিশ্র উচ্চারণরীতির এই 500]8 1179101)])” এর 
অনুরূপ বাংলা উচ্চারণরীতির উপযোগী একটি ছন্দরূপ উদ্ভাবন করেছেন। অমিয় 
চক্রবর্তী এই রীতির প্রবর্তকদের পুরোবতী হয়েছেন । হাব?ট রীড হপ্‌কিন্স-এর 
কাবের যে বৈশিস্ট্যগুলির উল্লেখ করেছেন, অমিয় চন্র্বতাঁর রচনায় তার 
মধিকাংশই লক্ষিত হয়। কবি যুদ্ধের খবর শোনাতে গিয়ে লিখেছেন, 


ঈশাবাস্যমিদং সব্বং । তাতে গোয়েরিং, ফরাসী পঞ্টন, 
গঙ্গাফড়িং বড়োবাজার, 

হাতীর পা, ধর্মযাজক, উতান্ত বৃদ্ধ, ওয়ারশ, বর্ণডশ, 
বর্মার হাজ।র 

চুরোট, খুন, প্রহলাদ, জহলাদ, ঢাকরির ছন্দ্‌, হিন্দু-মুসলিম, 
নিধিকন্রপ সমাধি, ব্যাধি 

ইত্য।দি হরেক প্রকার । এক মোড়কে । মা গুধঃ 
অবশাই লোভ করব না 

-_-বলা বাহুল্য-_বেছে নেব, 
এস্পায়ার ব্ব্তি প্রভৃতি পকেটে ভরব না। 
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রবীন্দ্র যুগ £ অন্ত্যপর্ব ১৬৯ 


আপাত অসংলগ্ন টুকরো টুকরো শব্দ বসাতে গিয়ে কবি আকস্মিক যতি 
বাড়িয়েছেন,-_আবার চিন্ররূপের দিক থেকে সম্পণ” অপ্রত্যাশিত ভাবে একের উপর 
অন্যছবি ভাঁড় করে পর পর এসে পড়েছে। প্রচ্ছন্ন মিলও কম দেননি। গোয়ের্িও 
শিঘিল দলবৃত্তের আর গঙ্গফড়িং, ওয়ারস আর বণণডশ, প্রহলাদ আর জহলাদ 
বাবহার সমাধি, ব্যাধি এবং ইত্যাদি, বলা বাহুল্য__বেছে নেব,__এমন 
বহু ব্যাক্যাংশের প্রচ্ছম ধ্ননি-অনুপ্রাস পাঠকের কানকে প্রসন্ন করে তোলে । 
আবার এখানে লিখেছেন,” - 
গেল, 
গুরু5রণ কামার, দোকানটা তার মামার, 
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার ) 
দেহটা নিজস্ব । 
রাম নাম সত্‌ হ্যায় 
গৌর বসাকের পড়ে রইলো ভরন্ত খেত খামার ৷ 
রাম নাম সত্‌ হ্যায়।॥ [ পারাপার ঃ সাবেকি ] 
এখানে দলমান্তরিক ছন্দোবন্ধের মাঝে অতিরিজ্ঞ শব্দসমন্টি (17817561$ অথবা ০01 
[11015 ) “রাম নাম সত্‌ হ্যায় বৈষ্বগীতি-আখথরের মতোই মাঝে মাঝে ফিরে এসে 
কাব্যের মূল সুরটি যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কবিতার সুরুতেই “গেল” শব্দটির 
প্রয়োগ এবং দীর্ঘযতি (16515), অর্থ ও ছন্দের দিক থেকে গভীর ভাবোদ্যোতক 
হয়েছে । 
ছড়ার-ছন্দের অনুরূপ চতুর্দল পর্বযতির মাঝে শিথিল ভ্রিদল বা পঞ্চদল পর্ব 
ব্যবহার-দষ্টান্ত অমিয় চন্রবতাঁর কবিতায় যথেম্ট দেখা যায় । এই শৈথিল্য 90101 
[119111]1-এরই অঙ্গবিশেষ। যেমন-__ 
প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ, 
বেরিয়ে এলেই নেই । 
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১৭০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


“ভিতরে কত" লক্ষ কথা, পাতা গাতায়, শাখা শাখায় 
সবুজ অন্ধকার ; ্‌ 

জোনাকি কীট, পাখি পালক, পেঁচার চোখ বটের ঝুরি, 
“ভিতরে কত" “আরো গভীরে" জন্ত চলে, হলদে পথ, 
তীব্র ঝরে “জ্যোৎস্্রা হি" বুক চিরিয়ে, 

কী প্রকাণ্ড “মেঘের ঝড় “বুষ্টি সেই” আরণ্যক-_ 


বেরিয়ে এলেই নেই। [ পারাপার £ বৈদান্তিক ] 
এখানে “ভিতরে কতো” “আরো গভীরে' পর্বগুলিতে পঞ্চদল রয়েছে, আবার পংক্তির 


মাঝে 'জ্যাতস্বা হিম" “মেঘের ঝড়” “রুম্টি সেই” ভ্রিদল-পর্ণপর্ব ব্যবহার করেছেন । 
ভাবমুক্তির একটি উপায় হিসেবেই এই শিথিল ছড়ার ছন্দোরূপের প্ুনঃপ্রর্তন 
সাম্পৃতিক কালে হয়েছে । 

সতোন্দ্রনাথ যেমন ভিক্টর হগোর আদশে চতক্ষোণাকৃতি কবিতা রচনা করেছেন, 
অনুগরাপ আময় চন্রবতাও কামিংস-এর অনুসরণে ছন্দের আলপনা তৈরী করেছেন 
€ অভিজ্ঞান বসন্ত £ অভিজ্ঞান দ্র)! ছন্দের ধ্বনিগত বিচারে এর বিশেষ মৃল্য রয়েছে 
মনে হয় না। 

অমিম্ন চক্রবতী ছন্দের সুবিন্যস্ত ধরাবাঁধা রবীন্দ্র পদ্যবন্ধ-রচনারীতির পরিবর্তন 
চেয়েছিলেন । কবি বৃদ্ধদেব বসুকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, “আমায় নিজের 
দিক থেকে বলব ঢের বেশী তৃপ্তি পাই অন্তলান ঝঙ্কৃত এবং সংহত 6156 1.1 
এর রাজ্যে ।”১৯ দীপ্তি ভ্রিপাঠিও উল্লেখ করেছেন, গিদ্যের ফাঁকে ফাঁকে পদ্যের চমক 
খেলানোও অমিয় চক্রবতাঁর বৈশিষ্ট্য 1২০ ভাবমুভ্ি্র এক নতুন পথিব্ৎরূপে কবি 
অমিয় চন্রবতা সাম্পূতিক বাংলা কাবো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন । 

কবি প্রেমেন্দ্র মিব্র (১৯০৪) অমিয় চন্রবত বা বিষ দে-র তুলনায় প্রচলিত বাংল৷ 
ছন্দের আনগতা অনেক বেশী মেনে চলেছেন । লৌকিক 
দলর্ত্ত, কলার এবং মিশ্ররত্ত-_ বাংলা হন্দের প্রধান ভিনটি 
রীতিই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন । কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছেন ; 


প্রেমেন্্স মি 


দলর্ত ও কলারত্ের ব্যবহারে তাঁর কিছু স্ববীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় ॥ সাম্পুহি ৭ 
কালের কয়েকটি বৈশিষ্টা তাঁর রচনায় ও লক্ষ) করা যায় । যেমন-__বাকধমী বাকা 


"গঠন প্রবণতা, অমিল ও সমিলস মিশ পংভিন্ধ বাবহার, অপাভ বি-সম শব্দেশ 





১০ আবুশিক বালা কানা ছয় (হয় শং) পু "৮১ 
২০1 এ 


রবীন্দ্র যুগ ঃ মধ্যপর্ব ১৭১ 


আকস্মিক চমক ইত্যাদি। সুধীন্দ্রনাথের মতো ছন্দের দৃঢ়বদ্ধতা প্রেমেন্দ্র মিত্র 
পছন্দ করেননি,_-আবার অমিয় চত্রঙ্বতী'র মতো “৬6156 [.1015" এর শিথিল 
রাজ্যে বিচরণও তাঁর মেজাজের অনুকুল নয় । নজরুলের দীপ্ত বলিষ্ঠ প্রকাশাবেগ 
তাঁর ছন্দে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে । রবীন্দ্র-ম্জ্জক ও গদ্য কবিতার প্রভাবও তাঁর 
রচনায় লক্ষিত হয় । 
লৌকিক দলবত্ত ছন্দকে প্রেমেন্দ্র মিত্র নতুন ডাবের 

8 পরিবেশনায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন । এ-ছন্দের মক্তক 
রচনায় তিনি অমিয় চক্বতী'র মতো পর্বের দলবিন্যসে শৈথিল্য 
রাখতে চাননি । যেমন-_ 

চিনি তো জল, আকাশ মাটি 

মরণ ভীরু রোদ্র-পায়ী জানি প্রাণের লীলা; 

হটাৎ যেন এসব চেনার অতীত 

গিপির গহন হাদয় থেকে 

উৎসারিত নিকষ কালো কোমল বিকিরণে 


পেলাম বারেক দিশা । [ সুড়ঙ্গ ঃ ফেরারী ফৌজ ] 


প্রতি পর্বেই সুনিদিষ্ট চতুদ'ল বিন্যাস করেছেন কবি (তু, পারাপার পৃ ১১০ )। 
কলার্ন্ত রীতির সুষ্ঠু প্রয়োগেও প্রেমেন্দ্র মিত্র সফল হয়েছেন। নজরুলের মতো 
কয়েকটি কবিতায় এই ছন্দরীতির উদান্ত বলিষ্ঠ ভাবময় 
সবন কলাবৃত্ত 
প্রকাণভঙ্গি চমৎকার ফটে উঠেছে । কবির “প্রথম।' কাব্য- 
গ্রন্থের অন্তর্গত বেনামী বন্দর, আমি কবি যত কামারের, সুদূরের আহবান, বা 
পথন্্রান্ত কবিতাগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । কলারত্তের চতুক্ষল পববিন্যাসে কবি 
বৈচিত্র্য এনেছেন । যেমন-_ 
নীল ! নীল | 
সবুজের ছোঁয়া কিনা, তা বুঝিনা 
ফিকে গাত হরেক রকম 
কম-বেশী নীল ! 
তার মাঝে শৃন্যের আন্মনা হাসির সামিল 
ক'টা গাঙ্চিল। 
ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে, 
সাদ! ফেনা থেকে যেন 


১৩২ 


এখানে 'নাল। নীল ।, 


আধুনিক বাংলা ছন্দ 


শাঁধ-মাজা ডানা মেলে 
আকাশের তল্লাস নিচ্ছে । 
মিথ্যেই 
মিল খোঁজা মন চায় উপমা । 
নেই, নেই! 
হাদয় দুচোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওতে, 
সেই ! সেই! 
[ সাগর থেকে ফেরা $ সাগর থেকে ফেরা ] 


“নেই ! নেই 1 সেই ! সেই! পংজিধৃত শব্দসমঞ্টির 


উচ্চারণে ষে যতি ও প্রসারণ আসছে তাতে প্রতি শব্দই একটি পূর্ণ চতুমান্ত্রক 
পর্বের মর্যাদা পাচ্ছে । যতি-বৈচিত্রা, উচ্চারণ-প্রসারণ ও মিলবিন্যাসে কবি সাগরের 
যে ছবি একেছেন তার আবেদন চতুক্ষল অন্যান্য কলারস্ত রীতির কবিতা থেকে 


সম্পূর্ণ ভিন্নতর । পাশাপাশি কবির আর একটি চতুক্ষল পদ্য-নিদর্শন তুলছি,_ 


হাওয়া বয় সন্সন 
তারারা কাপে। 
জেনে কিবা প্রয়োজন 
অনেক দূরের বন 
রাঙা হ'ল কুসুমে, না 
বহ্তি তাপে £ 

হাদয় মরচে ধরা 


পুরোনো খাপে ! ; সাগর থেকে ফেরা ঃ জং ] 


উভয় কবিতার গঠনভঙ্গি এবং উচ্চারণ ভিন্নতর । 


প্রেমেন্দ্র মিত্র কলারত্ত রীতির মিশ্র মিল-অমিল পংক্জি-বিনাস্ত মত্ত রচনাতেও 


বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন । 


যেমন 


বিনুনী তোমাব নামাও র্যাপূ্জেল ! 
ঢেলে দাও সব সোন। | 

বূনবো কামিজ 

শীতাত যত মানমেব বক ঢাকতে 
যৌবন বার্ধক্য 

চিরন্তন অসম্ ৷ 
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কুম্তলে হাত দিও নামা। 
দৃঢ় বিশ্বাসে বাধা জয়ী যৌবন 
এই উজ্জ্বল রজ্জ উঠুক বেয়ে ৷ 


স্বপ্নের চুমা পাড়তে মানুষ অনেক উর্ধে চড়ে । 
জরা আর যৌবন 


সত্যেরে দেখে দুই দিকে দুই জন । 

[ প্রমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা £ সোনালি চুলের গান ] 
ছয় কলার পর্বভাগে, অমিল চতুষ্পক্িক স্তবকের মাঝে মাঝে সমিল দুটি করে 
পংস্তি এনে ছন্দের বৈচিন্র্য ও আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। 

মিশ্ররত্ত রীতিতেও বিচিত্র পংক্তিবন্ধের পদা রচনা করেছেন মুত্তক রচনায় 
হুস্ব-দীঘ পংক্তিবিন্যাসে চমণকারিত্ব দেখিয়েছেন । গদ্যকবিতাও কিছু কিছু রচনা 
করেছেন । এ-যুগের ছন্দে যে উচ্চারণ-শৈথিল্যের পরীক্ষা চলেছে প্রেমেন্দ্র মিন্র তার 
প্রশ্রয় দেননি । বাক্য রচনায়, মিল ও চিন্রকজ্প ব্যবহারে তিনি সৃধীন্দ্রনাথ বা অমিয় 
চক্তরবঙীর মতো অতটা সাবধানী ছিলেন না। ছন্দের উপকরণ সংগ্রহে তিনি 
প্রধানত রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য পর্ববতা কবিদেরই বেশী অনুসরণ করেছেন। 
দু-একটি কাব্যের ছন্দোবন্ধে রবীন্দ্রনাথের (যেমন প্রথমা" কাব্যে 'বলাকা'র ১) সুস্পষ্ট 
প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রেমেন্দ্র পাশ্চাত্য কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেনঃ __তবে 
আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অতান্ত কম। 
অনদাশঙ্কর রায় (১৯০৪ ) ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দোবন্ধে, বিশেষত কয়েকটি 
বিদেশী ছন্দোবন্ধা রচনায় চমণকারিত দেখিয়েছেন । তাঁর 
5 ক্লেরিহিউ (0016111)%) এবং লিমেরিক (1-11061101) ছড়া- 


গুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
র্লেরিহিউ চার পংক্তির (দ্বিপদী মিলের ) এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ছড়াজাতীয় কবিতা । 


কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম দিয়ে সুরু হয় এবং চার পং'ঃ 


টি 
কেরিহিউ পরিসরেই তার জীবন-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বঝণিত হয়। 


ইংরেজী কাব্যে ই, ক্লেরিহিষ্ট (বেঞ্টুলী ) এই কবিতার প্রবতক। ১৯০৫-এ প্রকাশিত 
[3102-201) 1901 38101715 বইতে প্রথম তিনি এই জাতীয় ছড়া লিখেছেন 1১১ 


২১। একটি ইণবেজি কেরিহিউ কবিতা এখানে উদ্ধাত ফরছি। 
/৯17710210 1072105১521 
[7৭৪৫ 10 ০111 1019 ০৪ *1১05901 
(1715 2০০০0 85 906০(00 
1781 5/25 0০9 106 6%06016 ) 
[1119 00505101811: [৫ চৈ: ৬% ঢা. 4১৫61) 
210 91) 081161] 





১৭৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


পরন্নদাশঙ্কর তাঁব “উড়কি ধানের মড়কি” কাব্যগ্রস্থে এই জাতীয় কয়েকটি ছড়া 
লিখেছেন। যেমন-- 


০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এবার যাচ্ছেন পাকুড় । 
চায়না কিম্বা পেরু না 
সেইখানেই নো করুণা । 
[ উড়কি ধানের মুড়কি ] 
একটু শিথিল উচ্চারণের লৌকিক দলব্ত্ত ছন্দ এখানে ব্যবহাত হয়েছে । আও 
শিখিল ছড়ার উপযোগী ছন্দও কবি ব্যবহার করেছেন । যেমন-_ 
(২) পণ্ডিত জবাহরল।ল 
নীলকে করবেন লাল । 
তা শুনে ভাবে যত নীল 
কান যে নিয়ে যায় চিল। 
[ উড়কি ধানের মুড়কি ] 


লিমেরিক হল, অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত পাঁচ পংস্তি-বন্ধের (মিল ঃ 
ককখকক ) অর্থহীন ছড়া । এডোয়াও লীয়র তাঁর 783০9০91: 
নিট ০1 টব 07561)59 ৫১৮৪৬) গ্রন্থে এই ছড়া লিখে নতুন করে 
জনপ্রয়তা এনে দিয়েছেন। ইংরেজি অধিকাংশ লিমেরিক ছড়ার বিষয়বস্তু হল 
বিরোধাভাস (60181217)-যুক্ত হালকা গ্লেষ-বিদ্রপ । অনেক সময় শেষ পংস্তিতে এই 
শ্লেষ সাথক বিরোধাভাসের রূপ নেয় 1২১ অন্নদাশঞ্কর কয়েকটি চমৎকার লিমেরিক 
লিখেছেন । এখানে একটি উদ্ধৃত করছি,__ 
এক যে ছিল মানুষ 


নিত্য ওড়ায় ফানুস । 





২১। এড্োয়ার্ড লীয়র রচিত একটি লিমেরিক ছড়া এখানে উদ্ধত করছি ।-_ 
165 ৬৪5 1) 010 10217] 01 501811001) 
৬10 10506 (9০ 18106 51)961) (1) 1719 70011). 
“501 15 5810, “61765 161101110 106 
01 0176 1610 0৫1)11)0 1706. 
8০ 1 09111101161061)091 01 ৬1701). 
[1217০5010096019 3111910109 : ৬০114] 
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অবশেষে একদিন 
ব্যাপার হলো সঙ্গীন-_ 
ফানুস ওড়ায় মানুষ ॥। 
[ রাঙা ধানের খৈ ঃ লিমেরিক] 
অন্নদাশঞ্চর ছডা জাতীয় কবিতায় ছন্দের পর্ব-পদবন্ধ শিথিল করে শিশুমনেব 


জিরার আমেজটুকু চমণকান ফুটিয়েছেন। তার “রাঙা ধানের খৈ" 
কব্যগ্রন্ছেব অন্তর্গত কলারত্ত রীতিতে লেখা “আর্তনাদ” খা 
লৌকিক দলরত্ত লেখা “ক দ্নি” ও গখুকু ও খোকা" কবিতা দুটি এ-প্রসঙ্গে স্মনণীম | 
এক৷ধিক কবিতায় ছড়ার শিথ্লিবন্ধ ছন্দে নাট্য-সংলাপ দিয়েছেন (দুই বেড়াল এক 
বাঁদর', “জনরব' _রাঙা ধানেন খৈ দ্রষ্টব্য): -__ সেখানেও শিশু কাকলির ছন্দ ধবা 
পড়েছে ঃ₹_-মলত কবি লৌকিক দলবুস্ত রীতি এই কাব্যনাট্য শুলিতে ব্যবহার 
করেছেন। 


আলোচ্য যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি বুদ্ধদেব বস 
বুদ্ধদেব বন & 
(১৯০৮-১৯৭৪) ছন্দে ভাবমুক্তি'র পরীক্ষায় অনেকাংশে সফল 
হয়েছেন বলা চলে। অমিয় চন্রুবতী, বিষ দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো 
তাঁর লক্ষ্য হল, ছন্দকে যথাসম্ভব কুন্রিম উচ্চারণ-মুক্ত করে চল্তি ভাষার বাক্ধমী 
স্বাড।বিকতা দান । সে কারণেই প্রয়োজনবোধে তিনি বিভিন্ন ছন্দরীতির উচ্চারণকে 
অনেক সময় শিথিল করেছেন । 
কলরন্ত এবং লৌকিক দলরত্ত ছন্দ কবি বৈচিন্র্যময় নানাভঙ্গিতে ব্যবহার 


করলেও মিশ্রবৃভ (কবির ভাষায় “পয়ার জাতীয় ছন্দ ) ছন্দে 
মিশ্রবৃত্ত বীততিব মুগ্তক 
বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন মনে হয়।২৩ জীবনানন্দের 
মতো এ-ছন্দে তিনি দাঘ পদভাগেব মুক্তক লিখেছেন । যেমন-_ 
অক্ষম, দ্ূবল অ।মি নিঃসম্কল নীলাম্বর তলে ঃ 
ভঙ্গর ভাদয মম বিঅড়িত সহম্র পঙ্গুতা__ 
জীবনেব দীঘ পথে যাত্রা কবেছিনু কোন স্বনবেখাদীপ্ত উষ্ষা জানে 
আজ তাব নাহিকো আভাস । 
আজ আমি ক্লুত্ত হ'খে পথণপ্রান্তে পড়ে আছি শীবব বাথায় শান্ত মুখে 
ঝরে-পড়া বরু.লব গন্ধ '্মিঙ্ বিজন বিশিনে । 
[ বন্দীব কন্দনা £ শাগ্ভ্রতট ] 


১%। কবি মগ্তব। কযেছেন 2 বাণখাতিব সঙ্গে কাঝ।ব তি মেলানও তাল প্যাব ভে বাহ 
বঙ্গুত নাচাশিব কমা বাণ ্বাএাবিক *ন?5 ণাযাব ছন্দ |” | সাতিত। চঢ। পু১০৬১ ০] 
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চলিত ভাষব কবি চলিত ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণকে উপযুক্ত মর্যাদ। 
স্বাতা বিকতা দিয়ে লিখেছেন, 
227 

এরা তো বাঙালি নয় ॥ “কী” করে জান্বে 

॥ ॥ 

মা" বাবা ভাই বোন ॥। স্বামী রী 

॥ 

এ সব কথার মানে “কী? [ দময়ন্তী £ বিদেশিনী ] 
এখানে বৃদ্ধদেব বসু “কী' (১ম ও ওয় ছন্রে). “মা' এবং “ম্রী' শব্দগুলি প্রসারিত 
দ্বিমান্ত্রক উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন, আবার 'জান্বে' শব্দটি সংশ্লিষ্ট দ্বিমান্রিক 
রূপে গণ্য করেছেন । কবি নিজেই এ-সম্পকে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, 

“যদি লিখতুম 
মাতা, পিতা. ভাই বোন ॥ পত্রী, স্বামী 
এনব কথার কী যে ॥ মানে 


তাহলে মা হ'তো এও তাই, কিন্তু ঠিক তাও নয়া হোেটা লিখেছি, সেটা শব্দচয়নে 
ও বাকবিন্যাসে হুবহু মুখের কথার মতো ব'লে সহজ ও জোরালো লাগছে ।” 


[ আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (২য় সং) $ দীপ্তি গ্রিপাঠী ৪ পৃ ১৪২-৪৩ দ্র] 
বদ্ধদেব বিভিন্ন রীতিতে অনেকগুলি সনেট লিখেছেন । 


শনেঢ বচনা 
মিশ্রবস্ত রীতিতে দীর্ঘ হাব্বিশ মাগ্রার পংজ্তি থেকে হুস্ব দশমাত্রা 


পংভ্তি্বিন্যাসের সনেট লিখেছেন তিনি । মিল ও স্তবক বিন্যাসে পেন্রার্কার প্রতি তাঁর 
আনুগত্য প্রথম দিকের রচনায় বেশী প্রকাশ পেয়েছে । পরবতী” রচনায় শেকস্পীয়রের 
প্রভাব লক্ষিত হয় । ছোট বড়ো মুক্তক পংজ্তিতেও তিনি সনেট রচনা করেছেন । ২৪ 
এখানে তাঁর দশমান্ত্রা পংক্তির এবং মুক্তক পংজ্ঞি-বিন্যাসের দুটি সনেট উদ্ধত 
করছি ।__ 


১৪। বুদ্ধদেবেব সনেট সম্পর্বে দীপ্দি ত্রিপাঠী লিখছেন £ 


“সনেট সম্বন্ধে বিচিত্র পবীল্গ] শিবীক্ষা ঠাব শেষতম কাব।গ্রস্থ মে আবার আগে।ব 
অধিক'-ণ দেখ! যায়| দশ মাত্রাধ সনেট 'শ্মতিব প্রতি 2 ৩, *আটচপিশের জন্য 2 ৩, 
যেমন ছানসিকেব পঞ্গে কৌন্হলকন তেমণি ১৬ চবণেৰ সনেট *গোটের অষ্টম প্রণএ”, 
'শবম প্রণয়, "মুক্তির মু5তা, ধ| 'সবেধরা' | বোদালেয়ার-মুলও সন্বোধনের ভঙ্গিতে 
বচিত অপচ উচ্চকিত নয় এমন ধরণের সনেট বাংলা সাহিতে। নতুন 1৮ 


[শাধুনিক বলা কাব। পতছল হয় ন)5পৃ ১৪৬] 


রবীন্দ্র যুগ £ অস্ত্যপর্ব ১৭৭ 


(১১ দশমান্রা পংভিষ্র সনেট £ দলবত্ত ঃ মল 
পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি রেখো কড়া ক 
ছাঁটা চুলে যত্বে একো টেরি, রখ 
লোকে দেখে ভাবুক, “আমাদেরই ! র্ 
নয়তো ঝড়ে ছিড়বে দড়িদড়া ৷ ক 
সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া গা 
আক্রমণ, কাফে-র করতালি, ঘ 
অবসাদের মলিন জোড়াতালি |-__ গ্ঘ 
চতুর মন, ছগ্সবেশ ছাড়া । গর 
তাল-তলোয়ার আর কি তোমার আছে, ঙ 
থরে যার বানের জলেও ঝাঁচে চ 
জ।ণের মতো, অকথ্য সেই আগুন £ ১ 
আর তাছাড়া, সত্যি যদি উন ছ 
রাঙিয়ে তোলে নিঃশ্বাসের হাওয়া-__ জ 
আর কেন বা বিজাপনের ধোয়া ! জ 


[ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা £ এক তরুণ কবিকে [] 


(২) মুক্তক পংভি্বিনা।সের সনেট ৪ নিশ্র কলাবস্ত 8 শিথিল উচ্চারণ ভঙ্গি ঃ 


মিল 

শুধু তাই পবিল্র, যা ব্যক্তিগত 1 গভীর সন্ধ্যায় ক 
নরম, আচ্ছন্ন আলো ॥ হলদে-ম্থন বইয়ের প।ভার খ 
লকানো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকাব । খা 
অথবা অত্বর চিঠি ॥ মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায় ক 
দূবের বন্ধকে লেখা ৷ যীন্ত কি পবোপকারা ্গ 
ছিলেন, তোমরা ভাবো? না কিবৃদ্ধ কোনে সমিতির ঘ 
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী অশীতির ছ্ 
মোহ্গ্রস্থ সভাপতি ? উদ্ধারের সত্বাধিক।রী গ 
ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা ঙ 

ঙ 


এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছমছাড়া । 
তাই ঝলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে ॥ চি 


১৭৮ রবীন্দ্র যুগঃ অন্তর 


হও ক্ষণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পূলকে বধির । ছ 
[য-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর, ছ 
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার তের বেশী পাবে। ঢ 


[ বৃদ্ধদেব বসূর শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ$ রাত তিনটের নেট £ ১] 


এখানে ভাষায় গদ্যের উপযোগী বাক্ধমী' স্বাভাবিক উচ্চারণ রাখতে গিয়ে কবি মান্ত' 


প্রসারিত করেছেন । তবে উভয় কবিতাতেই স্তবকবিন।সে ভাবগত গুরুত্ব সবন্র 
রক্ষিত হয়নি । 


কল।রুস্ত রীতির পদ্যরচনায় বুদ্ধদেব কিছু ন্তনত্ব 
কলাধুত্ত ছন্দ 


দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর মিলহীন স্তবকের একটি দৃ্টান্ত 
দিচিং।-_- 
রথাই জপিয়েছি | তোমারে, মন, ॥ 
থামাও অস্থির | চ্যাচামেচি |! 
কোথায় অজজুন! কোথায় কামরূপ | 
এক বসন্তেই শুন্য তুণ। 
[ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা £$ অসস্ভবের গান ] 


কবি এখানে ৭৫11৭1৫7 ৭।৭।৭।৫1-মান্রাভাগে দ্বিপংক্তিক স্তভবক রচনা করেছেন। 


সাত মানার পর্ব কবি “কালো চুল' €“দ্রৌপদীর শাড়ী” কাব্যগ্রন্থ দ্র) কবিতাতেও 
ব্যবহার করেছেন । 


বন্ধদেব কালিদাসের মেঘদৃত অনুবাদে সাতমান্রার তিনটি পর্বের পর তিন, চার 
ব1৷ পাঁচ মান্রার একটি পর্ব দিয়ে যতিপ্রান্তিক অমিল চতুষ্পংতি*ক শ্লোক রচনা 
করেছেন । যেমন-_ 

কামের উদ্রেক | যে করে, সেই মেঘে | সহসা দেখে তার | সম্মুখে 

যক্ষ কোনোমতে | চোখের জল চেপে | ভাবলে মনে মনে | বহক্ষণ £ 

নবীন মেঘ দেখে | মিলিত সুখীজন | তারাও হয়ে যায় | অন্যমনা, 

কী আর কথা তবে, | যদি সে দূরে থাকে | সে চায় কণ্ঠের ! আলিঙ্গন । 

[ কালিদাসের মেঘদু £ প্বমেঘ £ ওয় শ্লোক ঃ পৃ ৭৯] 
কালিদাসের মেঘদূত মন্দান্রাস্তা ছন্দে রচিত । সতোন্দ্রনাথ তাঁর “যক্ষের নিবেদন' 
কবিতায় (পৃ ৯০ দ্র) লঘুগুরু দলবিন্যাসপীতি তিক রেখে যথাব্রমে আট-সাত- 
সাত-পাঁচ-মান্রাভাগে কলারত্ত রীতিতে বাংলা মন্দাব্লগন্তা রচনা করেছেন । এমন 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অন্ত্যপর্ব ১৭৯ 


[নিদিষ্ট দলবিন্যাসে সমগ্র মেঘদূতের অনুবাদ অত্যন্ত দুরাহ কাজ! বিকক্পরীতি 
চসাবে ইতিপূর্বেই কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 'মেঘদৃত" অনুবাদে ৭1৭৭1৫-মান্রাভাগে 
চলারৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় 'মেঘদূত 
রিচয়” অংশে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছম্দকেই সংস্কৃত মন্দান্রাস্তার বিকক্প' 
াংলা ছন্দ রাপে গণ্য করেছেন 1২৫ সুতরাং বুদ্ধদেব মূলত প্যারীমোহনের রীতিকেই 
/5ণ করে সমিল পংস্তির পরিবর্তে অমিল পংস্তির রচনা করেছেন এবং পংভিগ্র চততর্থ 
পঞ্চমান্ত্রিক ) পর্বটিকে মাঝে মাঝে শ্রিমান্রক ও চতুমান্রক হিসাবে বাবহার 
কব্ছেন।* অনুবাদের ছন্দে প্যারীমোহন সত্যন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণে তাঁর তুলনায় 


মারও বেশী স্বাধীনতা নিয়েছেন। এখানে তুলনাত্মক বিচারের সুবিধার্থে প্যারীমোহনের 
টন্ত' শ্লোকের ( ঈষৎ পরিবতিত পাঠ ) অনুবাদ অংশও উদ্ধত করছি, 


১৫| পা!বীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্র্যস্থব ভূমিক। ণেকে প্রবে।বচন্দ সেনেব মগ্চব।টিন 
গনন্গিক অংশ এখানে উদ্ধত কবছি। - 


যৌগিক অর্থাৎ অক্ষবনৃত্ত ছন্দে মেঘদূতেব মন্দাক্রান্ত। ছনোব ধবনিধপকে ফুট|ইযা 
তোল! সম্ভব নয়, ধ্বশিগান্তীষ এবং গতিমন্থবতাই মন্নাক্রান্তা মমন্ববপ। অথচ 
সাধারণ বাংল। স্ববধূত্ত ছন্দে ধ্নিগাম্তঠয ও গতিমস্থবত। তে। নাহত ববং ধ্বশিব লঘৃত। 
ও গতিণ নৃতপব চপণতাই ওই ছন্দেব বিশেষহ্থ। অতএব মন্দাক্রান্থাব ধ্বশিগত 
স্বকূপটি যথাসম্ভব বজায় বাখিয়। মেঘদুতের অনুবাদ কবিতে হইলে বাংলা মাত্রাবুগ্ 
ছন্দেব অশয লওয| ছাডা উপায় নাই । মন্দাকান্ত। সতেব অক্ষরেব ছন্দ এব" সংগত 
ছন্দণ[ম্মমতে ধথা ক্রমে চাব, ছয ও সাত অক্ষবেব (১১119019) তিনটি পর্ণে প্রতোক 
পণক্ত ব| চখন বিভত্ত প্রতে।ক প্বেব পবই মতি । কিস্তুবাগালীব কাণে সাত 
মক্ষবের তৃতীয় পর্বটি অতান্ত দ।'ঘ বলিয়। বোধ হয বং স্সাযাগ পাইনেকঈ তৃতীয় পবেনি 
চতুর্থ অঙ্গবেব পৰ আব একটি ঘতিব জন্য বাঙার্লীব কান ব্যগ্র হয়া ডঠে। কান 
2" তান্জনাগ মে বাল! মন্দা র| ভু। ছন্দের ই কব্যাছ্ছেন তাতে তিনিও তৃতীয় প্বে ব 
চতুর্থ অগণবেব গবে বাঙালী ক।নেৰ মপবিহায এহ নুতন যতিটাক মন্থাকাব কবিতে 
পাঁবন নাই । 


॥ 

অভএব মন্দা ন1গ1 ছন্দকে বাণ্ল। মাত্রাবৃন্তে কণান্তবিত কবিতে গেলে তব 
প্রাত।ক পংক্রিব চারটি বে” যথাক্রমে আট, সাত, সাত এবং পাঁচটি কবিয়। মাত্রা 
দবকার হয়, তাহ! হইলেই মন্তত পৰচ্ছেদ বিষয়ে মন্বাক্রান্তাৰ অনুবপ ছন্দ হইবে। 
কস্ত মাত্রাবুণ্ডে একপর্ণে আট মাত্র! ও তাঁবপবেই ছুটি সাত সাত মাত্রা পর্ব বচন 
কবার বিপদ আছে, কাশ তাতে ছন্দে মধো অশোভন রকম ধ্বনিবৈষম্য সৃষ্টি 
ইওয|ব সম্ভবনা থাকে | ঠ5বাং প্রথম পর্বটি হইতে একটি মাত্রা কমাইয়। দিয়। প্রগম 
[তিনটি পৰকেই সপ্তমাতধিক কবাই সবচেষে শিবাপদ , তাতে সংস্কৃতের চেয়ে বাংলাব 
যাত্র একমঙআাব পার্থকা হইবে কিন্তু ত। সঙকেও তিনটি সপ্তমাত্রিক ও একটি পঞ্চ- 
মাত্রক পবের সাহাযো বাংন। ছন্দ যথানম্তব সংস্কত মন্থাক্রাপ্তাব সারূপা লাভ 
করিবে । প্যারাবাবু মেঘদুতের অনুবাদকালে এই ত্রিসপ্ত পঞ্চমাত্রিক ছন্দেব আ শ্রষ 
লইয়। ছন্দনৈপুণোব পরিচয় দিয়াছেন খলিয়াই মশেকরি।  [ মেখদুত * 'মেঘদুত 


পরিচয' 2 প্ঠারীমোহন দেনগ্প্ত ? ২য় সং ১৩৪৬) পূ ২২-২৮ দ্র] 


১৮০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


যে মেঘ দরশনে | ফুটিয়া উঠি” সদা | কেতকী ফ্ুল-কুল | সুখে দোদুল 

ঘক্ষ তারি আগে | নীরবে ভাবে কত, | হাদয় হয়ে উঠে | বাচ্পাকুল। 

হেরিয়া জলধর | সুখীরো অন্তর | রছিতে চাহে না যে | অচঞ্চল ॥ 

কণ্ঠনীল প্রিয্।জনেরে ছেড়ে দূরে | রহে যে তার দশা | কিবা তা বল্‌ 2 

[এ $ গু ৪-৫ 

কলার্‌স্ত ছয় মাত্রার পর্বে কবি তার প্রখ্যাত 'কঙ্কাবতী' বিষয়ক কয়েক 
কবিতা রচনা করেছেন (দ্র সেরিনাড,২৬ কঙ্কাবতী, আরশি ...কগ্কাবতী )1 এক 
কবিতায় পূর্ণপংক্তিশেষে বার বার “কক্কাবতী” নামটির পুনরাবৃত্তি টেনিসনের গু] 
7351154 ০01 0)112108+২৭ কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । যেমন -, 

মাঝরাতে আজ বাতাস জেগেছে, শুনতে পাও ? 


কঙ্কাবতী ! 
এলো এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উতল বাও, 
কক্কাবতী ! [ কঙ্ষাবতী £ সেরিনাড 
কলাবৃত্ত মুক্তক কলারত্ত রাঁতির মুক্তক রচনা তেমন সফল হতে পা! 
ক জি না পৃবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্দ্ধদেব এ জম্প: 
মন্তব্য করেছেন? 


পয়ারের মতো স্বাধীনতা না থাকলেও মান্রারত্ত তার বাঁধনকে অনেকখ। 
আলগা করে দিতে পারে বই কি এবং মুক্জকের উচু নিচু রাজ্যে তা 


তিনমাভ্রার নাচ দেখতে শুনতে ভালোই হয়। 
[ সাহিতাচঙ্চা £ পৃ ১০৭ 


২৬। সেরিনাদ £ 
“140051০ 01855৫ 69 & 1০67 01106: 1015 12095 9117000%/ 26 17101)1.৮ 
[15100 2: 561927906, 180: 561500$, 1091181 ) 961517812. 
(00917009015 1910010108)) 
২৭ | তুলনীয় | 
1 15210 15 ৮/25150 ৬/111) 209 ৬/0৩ 
0712108 
11616 15 120 1951 101 1786 0610 
0119178 
ড/11917) 1176 10178 007) ৬/01103 216 1106৫ 
/1101) 500৬/ 
00 1000 05 0719170 ৮/1711115/17709 010, 
017198178 
51015 2 9/020061 0 850 10 
0119179 (2195 89119 ০01 0171818 : দু 61059580 


রবীন্দ্র যুগ $ অন্ত্যপর্ব ১৮১ 


“কঙ্কাবতী" কাব্যের একাধিক কবিতায় কবি এ রীতির পরীক্ষা করেছেন । 


দত্ত রীতি দলমান্িক ছড়ার ছন্দ ব্দ্ধদেব ব্যবহার করেছেন বটে 
তবু “গান্তীর্য এ ছন্দের প্ররুতিগত নয়” এবং 'অনেক ভাব এ ছন্দ 

বহন করতে পারে না' তা উপলব্ধি করেছিলেন । সে ক।রণেই এ ছন্দের বহুল 
প্রয়োগ করেননি । তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মন্তব্য করেছেন 'পয়ারের 
পরেই ছড়ার ছন্দ। এই ছন্দই আমাদের মৌখিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি । 
(দ্র দয়মন্তী £ গ৭৪)। এ ছন্দেও চণিত ভাষার স্বাভ।বক প্রকাশে কবি কতটা 
সফল হয়েছেন তার একটি উদাহরণ তুলছি।-_. 

কধি মশাই, অনেক তো ধান ভানলেন । 

বল্‌্ন এবার, বলুন দেখি সত্যি ক'রে, 

ব্যাপারটা কী £ আপনি হ্যা, আপনি নিজে 

দেখেছেন তো প্রেমে পড়ে £ 

ঠিক না? তা বলুন নাসে কেমনতর £ 


সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন ॥ 
লোকেরা যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায় 
সেইখানে কি প্রেমের আগুন? 
[ শীতের প্রার্থনা £ বসন্তের উত্তর £ কবি মশাই ] 


বদ্ধদেব বসু 'ঝারোমাসের ছড়ার কয়েকটি কবিতায় 


র লঘু যতিম্প 
ঘডার লয় তন জধুযতিষ্পন্দ ও মিলের চমৎকারিত্ সৃষ্টি করেছেন। কোথাও 


কোথাও শিশু-কাকলির ফুলঝরি সৃচ্তঠিতে সতোন্দ্রনাথ ও নজরুলের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। যেমন-_ 

এ কা 

জোনাকি 

তুই কখন 

এলি বল তো। 

একল। 

এই বাদলায় 

কেন কলকা- 

তায় এলি তুই? 

( এই সারারাতত্লা চির দীপমালা দেয়ালি আলোয় ) , 

[ বারোমাসের ছড়া £ জোনাকি ] 


১৮২ আধনিক বাংলা ছচ্দ 


গদ্য কবিতা রচনাতেও বুদ্ধদেবের স্বকীয়তা রয়েছে৷ 

তাঁর "তুমি যখন তুল খুলে দাও”, 'এই শীতে", "্পর্শের প্রত্থলন", 

প্রভৃতি কবিতায় [নতুন পাতা] ছোট ছোট্ট বাক্পর্বে আবেগম্পন্দিত পদক্ষেপ 
চমৎকার ফুটে উঠেছে। বাক্যাংশের পুনরুর্তিৎ ধ্বনি ও ভাবের আবর্তন সৃষ্টি 


গগ্ধ কবিতা 


করেছে । যেমন-__ 


তুমি যখন চুল খুলে দাও 
ভয়ে আমি কাপি। 


তুমি যখন চ.ল খুলে দাও 

ভেদে আসে তোমার চ.লের গন্ধ, 
শুন্গুন্‌ করে গান করো তুমি 
ভয়ে আমার বুকে কাপে । 


গুন্গুন্‌ করে গান করো 
আমার পাশে বসে ঃ 
তোমার মুখ দেখা যায় না, 
বৃকে এসে লাগে চলের গন্ধ 
ভয়ে আমার বক কাপে। 


[ নতুন পাতা £ তুমি যখন চ.ল খুলে দাও ] 


এ যূগের অন্যানা কবিদের মতো বৃদ্ধদেবও গদা কবিতায় 
অন্ুলীঁন মিল 
অন্তর্ণীন অনুপ্রাস এনেছেন । দু একটি কবিতায় এই মিল 


অত্যন্ত সস্পম্ট হয়েছে । যেমন-_ 


“তোমাকে বু'কে ক'রে তোমাকে বুকে ভরে কাটে আমার বানি | 
সমস্ত চিরকাল সেই উত্ত।ল অঞ্ধকার মন্থিত মৃহে 
খমকে দাঁড়াম-যেন পথ হারায় অঙ্গ অবার়ু চিরাসূ নহাপাশার যাত্রী_- 
কোন উদ্যত খক্র মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে। 
[নতুন পাঙা $ জম্ম] 
সমগ্র কবিতাটিতেই এমন মিলের সচেতন পরীক্ষা করেছেন কবি । 


বুদ্ধদেব বসু ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন। ছন্দে বাকধমী' উচ্শারণ কতটা 
স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করা চলে তার যেমন পরীক্ষা করেছেন, প্রাসঙ্গিক ভাবে 


রবীন্দ্র যগ $ অন্ত্যপর্ ১৮৩ 


এক।ধিক প্রবন্ধে ছন্দের রীতি ও বন্ধ সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন 1২৮ এই সকল 
আলোচনা সর্বাংশে বৈজানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না 


সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, নতুন কাব্য রচনায় বা আধুনিক 
কবিদের সমালোচনায় তিনি যে রবীন্দ্রোত্তর বাকধমী” নব ছন্দরীঙি সম্পকে সচেতন 
ছিলেন তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে । 


ছন্দ মচেতনত। 


সংস্কৃত ইনষদীর্ঘ উচ্চাবণ আলোচ্য যুগের সঙ্গীতজ-ছান্দসিক কবি দিলীপকুমার 
সম্পর্কে দিলীপক্মাব রায়ের ( ১৮৯৭ ) নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি বাংলা পদো 
খ[য়েব মন্তব। বিচার 
নিঘু-শুরু” নাম দিয়ে সংস্কৃত ছন্দ যে বিশিষ্ট প্রীতিতে 
বাবহ।র করতে চেয়েছেন, ইতিপৃবে সে সম্পকে কিছুটা আলোচনা করেছি। একটি 
পত্রে 'লঘু-গুরু” ছন্দ সম্পকে নিখেছেন,__ 
“এ হচ্ছে সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ। অর্থাৎ এতে ওধু যৃগ্মধ্বনিই দ্রুমান্রাব মর্থাদ। 
পাবে ৩ই নয়, এতে ওক বণও-_€আঈ উগ্র ও ও) টেনে 
দুমাগ্রাকাল স্থ/য়ী হবে সবত্র। অ ই উ- অথাৎ লঘূ স্বরবণ - অবশ) 
এতেও একমাত্র 1” 
[ পগগুচ্ছ ১ কপনাকুমারকে লেখা পন্র £ এ্রনামী (১ম সং) পৃ৪০২] 
অবশ্য 'লঘৃ-গুরু' ছন্দে কবিতা রচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কবিতার ভুমিবান 
আবার বলেছেন,__- 
»,,এ কয়টি কবিতা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত- কিন্তু হবহু সংস্কৃত 
ছন্দ নয়। তাই এছন্দকে সংস্কৃত ছন্দনা বলে লঘৃ-গুরু ছন্দ বলাই 
ভালো। , সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে এর মিল এইখানে যে এ ছন্দের দীঘ শ্বরবণ 
আ ঈডউ এগ ও ও-_-সংস্কৃত ছন্দের মতোই দ্মান্রা। অমিণ এইখানে 
যে যৃজ্বণের আগের স্বরবণ সংস্কৃতে সবন্রই গুরু দ্বিমঃপ্রিক হয়ে থাকে 
আর বাংলা ( লঘু-গুরু ) ছন্দে হয় বিকঞ্ছেপ।...এক্ষেত্রে আমার বিশেষ 
বক্তব্য এই যে বাংলায় লবু-গুরুতে এখাবৎ যত কবিতা রচিত হযেছে তাতে 
এ রকম বৈকলিপিকতার চল আছে । ..আমি সংস্কৃত ছন্দের হুবহু প্রবতন 
বাংলায় চাইনা । এমন কি স্থান বিশেষে দীঘস্বব প্রচলিত প্রথামত হস্ব 
উচ্চারিত হলেও আমার খুব আপত্তি নেই যেমন বৈষ্ণবপদাবলীতে 
বহস্থ'ল হয়। ..আমি শুধু বাংল।য় সংস্রত ছন্দের গুরুত্বরের উদাত্ত 


২৮। 'সাহিতা 51, "এয (ভুমিকা), বানের পুস 2 মেবধৃত' (মক!) প্রস্থতি 
গ্রথ দষ্ঠব) | 


১৮৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


কল্লোলটুকু চাই মান্। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে করে বাংলা ছদ্দে 
এক নতুন ধরণের গান্তীর্য ও ওঁদার্য আনবে । 


[ “অনামা' গ্রন্থের ভূমিকা দ্র ] 


সংক্কৃত ওরু স্বরবর্ণের সবক্ষেত্রে গুরু উচ্চারণ একান্তই কৃন্ত্রিম । সবন্্ এরাপ 

উল্চারণ বাংল। ছন্দকে গঙ্গ করে দেয়। ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, হরগোবিন্দ প্রভ়তির 
প্রয়াস এই কারণেই ব্যথ হয়েছে । দিলীপকুমার সে কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় 
“লঘৃ-গুরু” কবিতা লিখতে গিয়ে সবন্ত্র সংস্কৃত গুরুস্বরের বাংলায় শুরু উচ্চারণ আর 
চাননি । প্রয়োজনে মাঝে মাঝে গুরু উচ্চারণ চেয়েছেন । কিন্ত সেখানেও সবন্্র 
সফল হয়েছেন বলা চলে না। যেমন পঞ্চচামর ছন্দের উদাহরণ দিয়েছেন ।-- 

সদৃর দীত্তি__বি হব লা 

হির ণ্য-গ ভ- বন্দিতা! 
25755::4578564 
অমাতটে সমুচ্ছলা! 


সর্ট পশ  সপর্টি শপ | উপরি পপ | উপর শী 


অ দ.শ্যরম্মি-রঞ্জিতা! 


[ রূপান্তর $ গোরী ] 


এখানে “সুদূর ও “অমাতটে' শব্দ দুটির উচ্চারণ ছন্দকে একান্তভাবে পঙ্গ করে তুলেছে । 
অনুরাপ তার পরুচির।', “মদিরা' প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ রচনায়ও দুর্বলতা লক্ষিত হয়। বহু 
কবিতাতেই 'লঘৃ-গুরু” যে উচ্চারণ-নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন তেমনটি পাঠ করতে গেলে 
হন্দ একান্ত কুগ্ত্রিম হয়ে পড়ে । ক্ষেত্র বিশেষে শব্দের প্রথমে বা শেষে, পব'যতি বা 
গদযতির অবকাশে মুত্তদলের দীর্ঘ দ্বিকলা উচ্চারণ চলতে পারে। বিজয়চন্দ্ 
মজুমদার, নজরুল ইসলাম তেমন কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন । স্বয়ং দিলীপকুমারও 
যে তেমন ব্যবহার করেননি । তানয়। যেমন-_ 

সপ্ত ২০ পেশ সপ সপ্টি পপ সপ উতর্প পপ সপ সি স্পি সি সপ সপ পে স্পা সপ পপ সপ সর্ট শ্প স্পট স্পা শপ 
যশ) তৃপ্ত যেজন গেহেকুফ্চরণডাকে॥হয়নিকলক্কিনী|সবনাশী! 


আর্ত উআি পপ আত | পরি জপ | সি সপ জর জট সি এস 


যেন ) শেজ ফুলে নিতি॥সর্প সহে£ 


রবীন্দ্র খুগ ঃ অন্ত্যপর্ব ১৮৫ 


খে উজ ও উজআার্গ উদ রি ্গ ভ্য্ আর্ত এ উজ লে | এজ বগল তি এস ্গ বা পণ 


মোর) পুর্জবেদন তারে ॥ বণ্তো কেমন ক'রে ॥বণিলো সই -যেনা॥ 
সস আত জপ সপ 


শুনল খাঁশি--! 


আগ রস দি ক যি যর প। : আর্ট জর ০ আঃ 


ইযষিত আয়তি॥ব্যর্থবহে?] 


এখানে ৩) ৮৮৪৮৬] ৮1৫]/৮॥৬1 মান্রাভাগে ছন্দোবন্ধ বচনা কবেছেন । 


“সেজফুলে নিতি* 'ইষিত আয়তি' প্রভৃতি পদগুপির নুন্তদ্দন-কলাপ্রসারণ অনেকস্টা 
স্বাভাবিক হতে পেরেছে । তবে তার ফলেই এ-ছন্দে আবহ্িধশ পঠনওসিব ভুণনায় 
নীতিসুরধম' বেশী প্রাধান্য পেয়েছে । 

দিলীপক্ুমার রায় যে উত্তি করেছেন “যু ক্ষবর্ণের আগের স্ব্ষ্ণ সংস্কততে সবহই 
গুক দ্বিমান্রিক হয়ে থাকে আব বাংলা (লা-গুরু ) ছন্দে হয় বিকজেপ" এটি 
দলীপবুমাবের সমর্থশীয় নহে। মিশ্ররস্ত ছন্দে রুঙজপল শব্দের মাঝে 
মগ্রঝ। বিচাব বা প্রথমে একমত্রারূপে উচ্চরিত হয়। কিন্ত “লঘু-গুরু' 
ছন্দ মৃত প্রানীন খিশ্লি্ট উ চারণ-প্রভাবত কলারন্ত প্ীতিরই ছন্দ । সেখানে রু'ধদল 
(দিশীপবাবর ভাষায যক্ঞবশের আগেবু স্বববণ ) সবন্্রই খন দ্বিমাত্রক রাপে উত্চ রিত 
হয়। তিনি নিজেও 'লঘু-গুরু' উন্চারণরীতিতে লিখিত প্রত্যেকটি কবিতায় রুদ্ধপল 
দ্বিমান্নক রূপেই ব্যবহার করেছেন, কোথাও বিকল্প একমাপ্রক উচ্চাবণ শাখেননি । 
সংস্কৃত “গুরুগ্বরধবনি' বলে নয়, যে কোনও মুক্তদন কলারৃও রীতিতে পব, পদ বা 
পংক্তির যতিপ্রান্তে বা পবে'র একেবারে প্রথমে দীব দ্বিমান্রকরাপে মাঝে মাঝে 
ব্যবহাত হয় । তবে সে রীতি গানেই অধিকতর সুপ্রযুক্ত হতে পারে। মুজ্গদলের 
দীব উচ্চারণে ধ্বনি সুরাশ্রয়ী হয়, বিশুব্ধ কবিতায় এই সুরের প্রাধানা কৃত্রিম বলেই 
গণ্য হবে। 

রুৰদল-স্পব্দন বৈ“চক্ন্যের দিক থেকে কবি কিরণধন চ!ট্রাপ।ধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯ ৬২) 
'শতন খাতা" (১৯২৩) কাবাটি উল্লেখযোগ্য । এখানে তার একটি ছন্দ-শিদশন উদ্ধত 


করছি ।_ 

বেলফুল চাইনা জুঁইফুল দাও! 
কিবণধন ও গানটা গেয়োনা এই গান গাও! 
চট্টোপাধ্যায় কেন ভালবাসলে বল বলনা, 


হাসলে কেন তুমি £ কথা কবনা! 


১৮৬ আধুনিক বাংলা ছচ্দ 


কালকের গ্প আজ কর শেষ; 
আজকের রাতটা লাগছে না বেশ? 
সারাটা বেলা ধরে বাঁধলুম চুল, 
দেখলে না চেঞ্পে তা এমনিই ভুল! 


৪৬৬৬ ৬৪ ড & ৪” 


জুই বেল চামেলি যা! খুসী তা দাও, 
ও গালেতে চুমা খেলে এ গালেতে খাও ॥ 


[ নূতন খাত। £ আবদারের আধঘণ্টা ] 


কবিতাটিতে একদিকে যেমন রুদ্ধদল-বহুল চলিত ভাষা ব্যবহাত হয়েছে, তেমন 
8181181২ পব'-পদবিন্যাসে, প্রয়োজন মতো শব্দশেষে মৃক্তদলের প্রসারণ ঘটেছে। 
কিন্তু কবির কুতিহ এখানে যে, এই মান্্রাপ্রসারণ ভাবগত উচ্চারণের খাতিরেই তিন 
এনেছেন। ছন্দকে নমনীয় করে ভাবের অনুগামী করেছেন । 


কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩ ) মৃদঙ্গ, কঙ্পলেখা, চিন্রপট এবং 
রূপছন্দা নামে চািটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ৷ কলারত্ত ও মিশ্ররন্ত রীতিতে ছন্দব 
কবিতা রচনায় তিনি বেশ মৃন্দীআনার পবিচয় দিয়েছেন । রুদ্ধদলবহুল মিশ্রর€ 
রীতিতে সমিল মুক্ত বা বিচিন্ত্র স্ভবক-মিলের কলারত্ত প্লচনায় তিনি রবীন্দ্রানুসাগা 
কবি রূপেই আম্মপ্রকাশ করেছেন। এখানে তাঁর চতুক্ষনপবিক কলারুত্তে রচি 
দ্বিপদী-চৌপদা মিশ্রিত একটি স্ভবকের দৃষ্টান্ত তুলছি ।-__ 


গম্ভীর গর্জনে গগনের অঙ্গনে 
হুঙ্কারে মেঘদল, অন্ধ এ রাভ্রি-_ 
কে গো তুমি কোথা যাও কোন্‌ দৃরহান্রী ! 
বিদ্যুৎ মেঘ ছিড়ি অন্ধ তামস চিরি 
উকি দেয় দুর্যোগ-বিবাহের পান্রী । 
কে গো তুমি কোথা যাও কোন দৃর-যান্্রী ! 
[ কল্পলেখা £ অভিসার ] 
গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪ ) একজন ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন । তিনি 
একদিকে যেমন প্রচলিত কলাবৃ্ত, মিশ্ররুন্ত বা দলরত ছন্দ সার্থকভাবে ব্যবহার 
করেছেন, তেমনি আবার আরবী ও ফারসী ছন্দ বাংলায় 


গোলাম মোস্তাফ। 
রাপান্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন । এখানে প্রথমে ভা 


রবীন্দ্র যুগঃ অস্ত্যপর্ব ১৮৪ 


একটি কলারত্ত রীতিতে রচিত সনেট এবং তারপর কয়েকটি আরবী ছন্দের বাংলারূপ 
উদ্ধত করা গেল। 
আকাশ ভুবনে বসেছে যাদুর মেলা, 
নিতি নব নব খেলিতেছে যাদুকর ॥ 
কলাবৃত্ত £ ছয়কলা রবি শশী তারা ঝঞ্ঝা অশনি-খেলা, 
পর্বের সনেট লুকোচুরি কত চলেছে নিরন্তর ॥ 
আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারাবেলা, 
কিছু বুঝিনাকো- বিস্মিত অন্তর ! 
হাসা-কাদা আর ভাঙা গড়া হেলা ফেলা 
সকলেরি মাঝে ভরা যাদু-মক্তর ! 


কবি ! তুমি সেই মায়াবীর ছে।ট ছেনো, 
পিতার ঘবের অনেক খবর জানো ; 
কেমন করিয়া কিসে কোন্‌ খেলা খেলে, 
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো ! 


দর্শক মোরা, কিছু জানাশোনা নাই, 
যাহা বলো, শুনি অবাক হইয়। তাই ! 


[ রক্তরাগ, রবীন্দ্রনাথ ] 
কবি সবপ্রথম মল আরবী ছন্দ-নির্দেশ এবং তার নীচে বাংলা অনুবাদ কবিতা 
দিয়েছেন । চিহ সংকেত $ বর্ণের মাথায় । টিহ* দীর্ঘ উচ্চারণ জাপক ; পাশে | চিহ, 


পব'যতিসূচক ॥ পাশে _- চিহহ টানা উচ্চারণ বোধক | অনুবাদ 
আরবী ছন্দের 


হব রঃ ৬ ৩ 8] & না 
বাংলা তরজমা কবিতাগুলি সব প্রথম ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে "আরব 


ছন্দের বাংলা তরজমা" নামে প্রকাশিত হয়েছিল । কবি ১৯ঠি 
ম্ল ছন্দ এবং তার ৯১টি বৈচিত্রের বাংলা দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন । এখানে সাতটি 


দষ্টাস্ত দেওয়া হল । 


| । | | ॥ | 
তবীল ফউলুন | মফাঈলুন | ফউলুন ! মফাঈলুন 


কানের দুল | চুড়ির শিজিন | কি সুন্দর | মনে রিন্ব্ন্‌ 
কি সন্দর | তোমার কেশ্পাশ | হাদয় মোর | অধীর দিন দিন । 


॥ | | ॥ | | 
মদাদ্‌ ফাএসাতুন | ফাএলন ! ফাএলাতুন | ফাএলুন 


নাইক তুল মোর | প্রাণ-বধূর | চোখ জুড়ায় তার | অঙ্গ নর; 
স্বর্গ কোন ঠাই | কোন সুদ্র 5 | এই ত মোর ভাই | স্বগপুর । 


১৮৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


| ও 
বসীত, মস্তাফ আল.ন | ফাল ন | মস্তাফ্‌ | ফাএলন 


মন্থর পবন | বয় ধীরে | সন্ধ্যার আধার | দুই তীরে, 
তর্‌ তর্‌ তরীর | শর চলে | থম্থম্‌ নদীর | বৃক চিরে । 


ওয়াফের্‌ মফাআলাতন | মফাআলাত্‌ন | 'মফ্াআলাতুন | মফাআলাত্‌ন 


গভীর বেদনায় | হাদয় ডেঙে যায় | পরাণ কাদে হায় | 
আকুল পিপাসায় 


সফল আশা মোর | বিফল হল ভাই | জীবন রাখি আর | 
এখন কী আশায়। 


| | | 
যদীদ-২ ফা'লাতুন | ফা'লাতুন | মফাআল্,ন 


কোন্‌ বেদ্‌নায় | কাদছিস বল | শয়ন ল.টি-- 


উচ্ছল জল্‌-- | ছল.-ছল.-ছল, | নয়ন দুটি 


মোতাদারেক২ ফা'লন | ফা'লন | ফা'লুন | ফা'লন 
জয় হোক | দেশবীর | নিভাঁক | গান্ধীর 
জেল-ঘর | হোক তার | মুক্তির | মন্দির ! 


সোতাকারিব-৪ ফলন | ফউলন | ফলন | ফউলুন 
মুখখান | সোলাপ ফুল | কেশ-পাশ | দোদুল-দুল, 


টুক টুক্‌ | অধর কোণ | চুম্বন | দে বুল্বুল্‌ ! 


“মোতাকারিব'-এর ছয় প্রকারভেদ আছে। ইতিপবে সতোন্দ্রনাথের (গু ৯৭) 
এবং নজরুলের ( পৃ ১৫১-৫২) ছন্দ আলোচনা কালে দুটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া হয়েছে। 


সংস্কৃত এবং বিদেশী একাধিক ছন্দের রূপাদর্শ সত্যন্দ্রনাথ রচদ্ধ-মুক্ত দল- 
বিন্যাসের সাহায্যে ফোটাতে চেস্টা করেছেন সে বিষয় প্বেই আলোচিত হয়েছে । 
নজরুল এবং গোলাম মোস্তাফা এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন । 


কবি জসিম উদদীন (১৯০২-১৯৭৭ ) স্বকীয় রীতির পল্লী কবিতায় লৌকিক 
দলরত্ত ছন্দের ব্যবহারে বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন । রুদ্ধদল-সমনিত নতুন 
গ্রাম্যশব্দ এবং পল্লীর কথ্ভাষা ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার পরিচয় 


পাওয়া যায়। এখানে দলব্ৃত্ত ও কলারত্ের দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
করছি ।-- 


জনীম উদ্দীন 


রবীন্দ্র যুগ ঃ অস্ত্যপর্ব ১৮৯ 


কালো মেঘা নামো নামো ফুলতোলা মেঘ নামো, 
দলবৃত্ত ধূলট মেঘা ॥ তলট মেঘা ॥ তোমরা সবে ঘামো। 
কানা মেঘা টলমল বারো মেঘার তাই, 
আরও ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই ! 


কাজল মেঘা নামে নামো চোখের কাজল দিয়া, 
তোমার ভালে টিপ আকিব মোদের হ'লে শিয়া ! 
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়! মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি, 
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি। 
কোটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়, 
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ড্বিয়া যায় ! 

[ নক্সী কথার মাঠ ঃ চার ] 


ষটকল-পর্ধিক “কি কহিলা তুমি? গোরাচীদ রায়, বংশী রামের নাতি 
কলাবৃত্ত - কঠিন হাতের থাপড়ে যাহার ভূমিতে লোট।ত হাতি; 
তার পোলা আমি কালাচাদ রায় বেঁচে আছি যতক্ষণ -- 
আমার তিরিরে ভিনায়ে লইবে কোথা রয় হেন জন ? 
কল্পাডা তার টান দিয়ে আমি ছিঁড়িতে পারিনে হাতে, 
হাড্ডি তাহার ভাতিতে পারিনে আছড়াতে আছড়াতে ?” 
[ সোজনবাদিয়ার ঘাট £ ১ম সং ঃ পৃ ১৪১] 


প্রমথনাথ বিশী (১৯০২) ছন্দপ্ররুতির কোনও নতুন পরীক্ষা না করলেও 
মিলবন্ধের দিক থেকে কিছু কিছু পাশ্চাত্য পদ্ধতির পরীক্ষা করেছেন । “মনভুয়ান? 
কবিতাগুচ্ছে (শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত ) বায়রণের [0017 081) এর স্তবক 
মিল ( কখকখকখগগ ) দিয়েছেন । ছ্পেনসেরীয় স্তবক-মিলেও কবিতা লিখেছেন । 
সনেট রচনায় সুনিদিষ্ট পেক্্রাকাঁয় বা শেকস্পীরিয় রীতির 


প্রমধনাথ নিশী 
অনসরণ করে দুরানিত মিশ্র মিলবিন্যাসের পরীক্ষা 


করেছেন । এখানে তাঁর দূরানিত মিলের € প্রবহমান ) একটি সনেট তুলছি।-_ 


মিল 
পশ্চিম দিগন্ত আমি ত্বলস্ত রবির »*০ ক 
বাসনার চিতাশয্যা : তুমি সখী দূর ৪০ ও 


পর" বনাত্তের রেখা - অতুল গভীর “০, ক 


১৯০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


রহস্যের অধিনেত্ী ! মোরে দগ্চ করি 
স্বালাই বহিন্র শিখা-__তা'রি দৃপ্ত রাগে 
হেরিতেছি কান্তি তব মৃহ্থায় বিধুর। 
মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবস শর্বরী, 
দেখনা দেখার প্রান্তে তব মতি জাগে । 
কোথা তুমি, কোথা আমি শন্যতা অগাধ, 


ঞ 


বুকে বুকে পরশন ঘটিলনা কড়ু ! 
কেবল চুলের গঞ্ধ, শয্যা ক্ষুধাতুর, 


০ & ডে ডে এ 


শুধু সৌন্দযের কণা-_ কষায় মধুব । 


উঠিল গভীর রান্রে দ্বাদশীর চ।দ-__ 


হি 


অখণ্ড দিগন্তে হেরি ঘেরা দোহে তবু। 


[ আধৃনিক বাংলা কবিতা ঃ প্রাচীন আসামী হইতে ] 


এযুগের কয়েকজন কবির মতো প্রমথনাথ কিছু সার্থক মক্তক এবং গদ্য কবিতাও 


রচনা করেছেন। রবীন্দ্র-আদর্শে আবেগপ্রধান বাকপবে' তার গদ্য কবিতা সফল 
হতে পেরেছে বল! চলে ৷ 


মোহিতলালের মতো আব্দুল ক।দির ও ১৯০৬) একজন বিশিষ্ট কধি-ছান্দসিক । 
তার দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল; দিলরুবা এবং উত্তর বসন্ত। কবিতায় তিনি 


মখাতঃ কলারন্ত ও মিশ্ররত্তের বাবহার করেছেন। সনেটের 
আবদুল কার্দির 
গঠনভঙ্গি ও মিলবিন্যাস নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা করেছেন । 
মোহিতলালের মতো আঠারো কলামান্রক পংত্তির সনেট রচন৷য় তার প্রবণতা লাক্ষত 
হয়। ইংরেজ সনেটকার রসেটির আদর্শে রচিত তার একটি যোল-পংজিকি প্রলম্থিত 


সনেট' (2) এখানে উদ্ধৃত করছি ।1-_ 


আনন্দ কুহকে ভুলি” আজো পথে ফিরি উদাসীন, 
তম্বীর তনুর গন্ধ আজো মোরে করিছে উন্মনা ॥ 
তগ্ত জীবনের তীরে কাদে কত অত্প্ত ক'মনা-_- 
প্রলম্থিত্ত সনেট (1) বাসনা-বুদ্বদ, নিত্য হাদয়ের সমুদ্রে নিলীন । 
কমকান্তি কমিনীর কঙ্কণের ক্ষীণ রিনিঠিন 
সহসা শোণিতে মোর সঞ্চারিয়া দেয় অগ্িকণা, 


রবীন্দ্র যুগ ৪ অস্ত্যপর্ব ১৯১ 


প্রিয়ার ললিত হাস্যে বিগলিত বীণার ম্চ্ছনা-_ 
কোমল নয়নে তাঁর হেরি কু ভ্রকুটি কঠিন ॥ 


রমণী-রভস লাগি" জাগি দীর্ঘ বিরহ রজনী, 
প্রথম চূম্বন-রাগ আকি তার স্ফুরিত অধরে”_ 
স্বর্গ করি' সুজি আমি স্বপ্ণ দিয়া আমার ভুবন । 
রতি-আরাধনা করি" গ্র-জীবন ধন্য ঘ'লে গণি, 
সন্দরের শষ্যা রচি প্রেয়সীব পীন পয়োধরে, 
দেহের আধারে করি অমত্তযের সুধা আস্বাদন ॥ 


বাসনার বহি,রসে ভরিয়।ছি প্রাণের তঙ্গার ॥ 
দুল'ভ মানব-জন্ম পেয়েছি সে সৌভাগ্য আমার ॥ 


[ উত্তর বসন্ত ঃ রতি আরাধনা ] 


এই ষোল পংজ্িির কবিতাকে সনেট বলতে হলে, প্রশ্ন উঠবে, বারো, আঠারো বা বিশ 


পংস্তিক ভাব-সংহত কবিতাকেও এক এক ধরণের সনেট আখ্য। দিতে বাধা কোথায় £ 


সনেটকে চতুর্দশ পংক্তিমাপের বাইরে টেনে আনা বোধহয় সঙ্গত বা নিরাপদ 


নয়। 


আবদুল কাদির সুদীঘ'কাল ধরে ছন্দচর্চা করেছেন । বাংলা একাডেমী গবেষণা 
পন্ত্রিকায় ( ঢাকা, বাংলাদেশ ) প্রকাশিত তার গবেষণাধশী' দুটি রচনা 'হন্দ বিবর্তনের 


ধারা" এবং “বাংলা ছন্দের বিবতন "গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে । 


কবি অজিত দত্ত (১৯০৭) প্রধান তিনটি ছন্দ-প্ররুতিতেই আরুতিগত কিছু 


অজিত দত্ত 


বৈচিন্তর্য এনেছেন। লঘু যতি ও মিলের সাহাযো কিছু কিছু 
ছড়াজাতীয় কবিতায় ঢমৎকার ধ্বনিস্পন্দ রচনা করেছেন! 


এখানে কলারত্ত চতুর্মীত্রা পবিক একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি ।-__ 


কলাবৃত্তঃ 
চতুমাত্রা পর্ব 


দত আছে মজবৃত সব বেশ £ 


পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস £ 

নইলে 

রইলে 

ভাত নাখেয়ে, 

চালে ও কাকরে আধাআধি থাকে হে। 


| আধুনিক বাংল। কবিতা £ নইলে ] 


১৯২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


এখানে 'সব বেশ' এবং 'অভ্যেস্‌ শব্দমিলেও কবি নৃতনত্ব দেখিয়েছেন । অপেক্ষারুত 
অপ্রধান বহু কবির রচনায়ও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় । রবীন্র-আদর্শে মুস্তক 
এবং গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে এ-যুগে কবিদের পদ-রচনায় যেমন বিপুল বৈচিন্ন্যধর্মী প্রয়াস 
দেখা দিয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শ গ্রহণে জীবনানন্দ, অমিয় চন্রুবতী, 
বুদ্ধদেব বসু ( এবং বিণ দে) প্রভৃতি কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণের দৃণ্টান্তও কম লয় | 
বাহল্যবোধে আর উদাহরণ বাড়াবার লোভ সংবরণ করছি । বিজ্ঞ দে, সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রভৃতি তরুণতর প্রতিভাবান কবিদের কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য 
অনেকাংশে এই বুগেরই পদাঞ্ক অনুসরণ করে চলেছে । পরবতী অধ্যায়ে, “রবীন্দ্রোত্তর 
সাম্প্রতিক কবিদেক  ষ্গ" পরিচয়ে তাঁদের আলে চনা করা হল। ভাবগত দিকে এ ং 
ক্ষেত্রে যুগ-ভাগেব হুন্দের আঙ্গিকের দিকে দুই যুগের মধো স্পস্টতর সীমারেখা 
থৌরিকতা টানা কম্টকর- কিছুটা কুত্রিমও বটে। এই যুগের অধিকাংশ 
কবিই পরবতী যুগে পৌঁছে আরও নতুন নতুন রীতিতে কবিতা রচনা করে চলেছেন । 
জীবিত, পর্ম সৃজনশীল কবিদেব ক্ষেত্রে এমনতব সীমারেখা টানা সঙ্গত কিনা সে 
বিষয়েও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে । তবু রখান্দ্রনাথের জীবিতকালেই যাঁরা তাঁদের 
প্রতিভার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, আলোচনার সুবিধার জন্যে তাঁদের এই 
অধ্ায়ের অন্তভূস্ত করা হল। 

এবারে আলোচিত এই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে অর একবার 
উল্লেখ কর। যেতে পারে ।-__ 


(১) অন্তপবে পৌছে রবীন্দ্রনাথ মুজক রচনায় আরও পরিণত প্রতিভার পরিচয় 
দিয়েছেন! লৌকিক দলবও এবং মিশ্ররত্ত রীতিতে পংক্তি-মিলহীন মুজক লিখেছেন । 
সর্বোপরি, এ-যুগেই গদ্যকবিতার ছন্দ প্রবর্তন করেছেন। 'অতিনিরাপিত' যতি ও 
মান্রাব বন্ধন-মোচনে গদ্যকবিতাকেই ছন্দোমুক্তির পরিণত পর্যায় বলা চলে । 

এই যগে কবি লঘু যতিস্পন্দে এবং মিল-অনুপ্রাসের ধ্বনি সৌন্দর্যে সম রুদ্ধদল- 
বহুল কিছু শিশুপাহ্য ছড়া রচনা করেছেন । 

(২) প্রত্যেক যুগে কিছু সংখ্যক শক্তিমান কবির মধ্যেও রীতি ও ডাবগত পিছুট।ন 
লক্ষ করা যায়। এই যুগে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং 
কালিদাস রায়ের কাব্যছন্দে সাম্প্রতিক যুগের তুলনায় প্বধূগের (রবীন্দ্র যুগ £ আদি 
ও মধ্য পর) প্রভ!ব বেশী লক্ষিত হয়। করুণানিধান কলারত্ত ছন্দের প্রতি বেশী 
আনুগতা দেখিয়েছেন ।-- এ হুন্দের বাক্ধমী প্রকাশে দৃতনত্বও দেখিয়েছেন । 


রবীন্দ্র যুগ $ অস্ত্যপর্ব ১৯৩ 


কুমুদরঞ্জন লৌকিক দলরত্ত ও মিশ্ররত্ত রীতি বেশী প্রয়োগ করেছেন । স্থাচ্ছন্দ্য 
থাকলেও তাঁর ছন্দে মৌলিকত্ব বিশেষ লক্ষিত হয় না। 


করুণানিধান বা কুমুদরঞ্জনের তুলনায় কবি কালিদাস রায় আধূনিক ছন্দমৃক্তি- 
ধাবার সঙ্গে বেশী সংযোগ রেখেছেন । তিনি মিশ্রব্রন্ত পীতিতে প্রবহমান পয়ার-মহা- 
গয়ার এবং মুজ্জক ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সতোন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছন্দ- 
পাৰ তাঁর রচনায় লক্ষিত হয়। বৈষঞ্ণবপদের ছন্দও তিনি ধ্রনি-অনুপ্রাসেব 
চমৎকরিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কালিদাস রায় প্রাচীন বাংলা ছন্দের 
গ্রালোচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন । 

(৩) মেহিতলাল মজুমদার ছন্দের ক্ষেত্রে ক্লাসিক রীতির দৃঢ়বন্ধতাই পছন্দ 
করতেন । সনেটে এবং অন্যান্য স্তবকবন্ধে তিনি ইউরোপীয় রীতির মিলবিন।স 
বাংলায় আমদানী করেছেন। তের্জানিমা, স্পেনসেরীয় স্তবক, ব্যাঙ্সদে-এ ডাবল 
বিফেন (8811906 ৪ 19891/016 [২৩01811) ) প্রড়তি স্তবক-মিলে নৃতনত্ব দেখিয়েছেন । 
সনটে তিনি পেগ্রাকীঁয় রীতির অনুবাগী ছিলেন। মোহিতলাল নিজে ছান্দসিক ছিলেন । 
“বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে ছন্দেব বিভিন্ন দিক সম্পকে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা 
করেছেন । 

(8) হযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রধন তিনটি রীতির ছন্দ ব্যবহার করলেও ছয় ও চার 
মান্রক পবের কলার্‌স্ত ছন্দের প্রতি প্রবণতা দেখিয়েছেন । রবীন্দ্র-আদশে মুস্তক এবং 
। গদাকবিতার ছন্দ ব্যবহার করেছেন৷ গদ্যকবিতায় মাঝে মাঝে সুপর্পিচিত রবীন্দ্র- 
পদ্যগংক্তি এনে নত্ন পরীক্ষা করেছেন । 

(৫) নজরুল ইসলাম মধূস্দন বা রবীন্দ্রনাথের ধারা পুরোপূরি অনুসরণ না 
করলেও বাংলা ছন্দে ভাবমুক্তির প্রচেন্টায় বিশেষ সহায়তা করেছেন। কলারও 
ছন্দ তাঁর কাব্যে বাকধর্মী উচ্চারণের এক নতুন শক্তি লাভ করেছে (দ্র অগ্নিবীণা )। 
ববীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং সুকুমার রায়ের অনুসরণে শিশুপাঠ্য কবিত।য় নজরুল 
মিল, যতি ও রুগ্ধদলের লঘু-তরঙ্গিত স্পন্দন-মাধূয এনে দিয়েছেন । সতেয্দ্রনাথের 
আদর্শে তিনি বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করেছেন । 


ডে) জীবনানন্দ দাশ প্রধানত মিশ্ররুত্ত হন্দই ব্যবহার করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য 
বডিন্ন মিলের স্তবক রচনায় (ব্যালাড, স্পেনসেরীয় সত বক, তের্জারিমা ইতা।দি ) এবং 
মনন রীতির সনেট রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। মুজ্তক ও গদ্যকবিতা রচনায় 
্বীন্্র-আদর্শের অনুসরণ করেছেন । 


১৯৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


0) সজনীকান্ত দাস ছন্দের মৌলিক পরীক্ষা না করলেও চর্যাপদ থেকে সমর 
সেনের গদ্য কবিতা পর্যন্ত ছন্দের সমগ্র বিবর্তন ধার।টি সযত্ধে নিজস্ব ভঙ্গিতে উদাহরণ 
সাহায্যে € ভাব ও ছন্দ" দ্র) দেখিয়েছেন। তাঁর বিভিম্ন কাব্যে ছন্দ-সচেতনতাব 
পরিচয় পাওয়া যায় । 


(৮) সূধীন্দ্রনাথ দত্ত রুদ্ধদল-বহুল সুমিত শব্দ ব্যবহারে কাব্যে ভাব ও ছন্দেব 
সামঞ্জস্য সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । ছন্দোবন্ধে তিনি প্ব এ্রতিহোর পৃজাএ। 
ছিলেন। নিপুণ এবং মিত শব্দশিজ্পী হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। 
শব্দচয়ন ও ভাবগাস্তীযে তিনি মধূস্দন ও রবীন্দ্রনাথের অনুবতী' বলা যেতে পারে। 
সচেতন রবীন্দ্র-অনুকৃতি তার ছন্দে লক্ষণীয় | 


(৯) কবি অমিয় চন্রচ্বতী বাংলা পদ্যে ছন্দমুক্তির নানা পরীক্ষা করেছেন। 
ইংরেজ কবি েরার্ড ম্যান্লি হপ্কিদ্সের “স্পাং রিদ্ম্ (90100181190) )-এব 
আদশ নিয়ে তিনি বাংলা ছন্দে নতুনতর পরীক্ষার পথ খুলে দিয়েছেন । 


(৯০) প্রেমেন্দ্র মিন্ন দলরত্ত এবং কলারত্ত ছন্দে স্বচ্ছন্দ চলতি ভাষা ব)/বহাপে 
স্বকীয়তা দেখিয়েছেন । মিলবিহীন দলবৃত্ত মৃক্তক রচমায় তিনি বিশেষভাবে সফণ 
হয়েছেন। কলার্‌ত্তের যতিভ।গ, মান্রাপ্রসারণ এবং মিলবিন্যাসে তিনি নতমন্র 
দেখিয়েছেন । এ ছন্দে নজরুলের মত বলিষ্ঠ ও উদাত্ত প্রকাশভঙ্গি তিনিও আগ 
করেছেন । 

(১১) অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দোবদ্ধে, বিশেষ ক'রে কয়েকটি 


বিদেশী ছন্দোবন্ধে (যেমন ব্লেরিহিউ, লিমেরিক ) চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন । 


(১২) বুদ্ধদেব বসু ছন্দে বাক্রীতির প্রয়োগে সফণ হয়েছেন । মিশ্রব্বত্ত, কলারও 
এবং দলরুত্ত_ তিন রীতির ছন্দেই প্রয়োজনমত শিথিল উচ্চারণ এনে স্বাভাবিক চলতি 
ভাষার প্রয়োগ-নৈপৃণ্য দেখিয়েছেন । বিদেশী ছন্দ-মিলের প্রয়োগ, ছড়াজাতীয় ববিতার 
লঘু যতিভাগ ও ধ্বনিস্পদ্দে, গদ্য কবিতার ভাববাহী বাকপব বিন্যাসে, প্রচ্ছম অনুপ্রাস 
ব্যবহারে তিনি বৈচিন্্য দেখিয়েছেন । 

(১৪) দিলীপকুমার রায় বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের নতুন পরীক্ষা 
করেছেন । মুজ্দলের গুরু উচ্চারণে তিনি সংস্কৃত ছন্দের “কল্পে।ল' বাংলা পে 
আনবার পরীক্ষা করেছেন । ছান্দসিক-সংগীতকার দিলীপকুমার বাংলা ছন্দ সম্পর্কে 
একটি গর্ণাঙ্গ গ্রস্থও ( ছান্দসিকী ) রচনা করেছেন। 


রবীন্দ্র যুগ ৪ অস্ত্যপর্ব ১৯৫ 


(১৪) কিরণধন ঢট্টযোপাধ্যায় ডাবগত প্রয়োজনে কলার্ত্তে মান্রাগ্রসারণ হটিয়ে 
ছন্দকে নমনীয়তা দিয়েছেন । 

(১৫) শাহাদাৎ হোসেন কলারৃত্তে যুগপৎ পব- ও পদ-যতি রেখে যৃত্ততর্ণবুল 
রুদ্ধদলের সার্থক ব্যবহারে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। 

(১৬) গোলাম মোস্তাফা ষট্ুকলপবিক কলার্‌ত্তে সনেট এবং আরবা ছন্দের 
রাপাদর্শে রুদ্রমুস্ত দলবিন্যাসের কলাবৃস্ত রচনায় ছন্দ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন । 

(১৭) জসীমউদ্দীন পল্লী কবিতায় লৌকিক দলরম্ত ও ষট্ুকল প্ধিক বলারন্তের 
ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। 

(১৮) প্রমথনাথ বিশী স্তবক রচনায় মিলবন্ধে এবং সনেট রচনায় পাশ্চাত্য 
কবিদের কিছুটা অনুসরণ করেছেন । 

(১৯) কবি-ছান্দসক আবদুল কাদির কলারন্ত ও মিশ্ররত্তের ব্যবহারে দক্ষতা 
দেখিয়েছেন । রসেটির আদশে ষোল-পংক্তিক সনেট (?) লিখেছেন । 


(২০) এযুগে কবিরা বৈদেশিক নানা ছন্দোবন্ধ ও মিলবিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছেন ।__-এযূগের শেষ দিকে ছন্দে ভাবমুক্তির প্রয়াস, বিশেষ করে বাকধমী 
উচ্চারণের শৈথিল্য, বাংলা কাব্যে নব আঙ্গিকের সুচনা করেছে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
রবীন্দ্রোন্তর যুগ : ১৯৪১-১৯৫৮ 


রবীল্প-তিরোধানের পর দীর্ঘকাল অতিন্রান্ত হলেও বাংলা কাব্যে বিশেষত হুদ্দেং 
ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও প্রতিভাবান কবির এখনো আবির্ভাব ঘটেমি। কাব্যে 
বিষয়বন্ত এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয 
দশক থেকেই আরপ্ত হয়েছে । সেখানে ভ।ব ও ছন্দের ক্ষে:গ্র নবীন সম্ভাবনার সচনা 
আজও নানাদিকেই লক্ষিত হয়। কিন্ত বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রোত্তর পর্ণাঙ্গ কোনও নত 
রীতি গড়ে উঠতে পারেনি । 


এ-যুগেও একদল কবি প্ববতী” যুগের অনুসরণে গতানুগতিক ধারায় ছন্দ-আঙ্গি 
মেনে চলেছেন । অপেক্ষাকৃত তরুণ, নবীন এক কবিগোষ্ঠী ছন্দে ভাবমত্তি:। 
শতাব্দীকাল-ব্যাপী প্রয়াসকেই আরও নতুন পথে চালনার চেষ্টা করেছেন । তাঁদের 
রচনায় প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল $ (১) সুনিদিষ্ট পদবন্ধের আঙ্গিকে সৃমিত 


ধ্বনি-সম্বদ্ধ শব্দ-্রস্থন, (২) চলিত ভাষার ব্যবহার এবং প্রয়োজনে বাকধমী' স্বাভাবিক 
উচ্চারণের উদ্দেশ্যে হন্দরী(তির শিথিল প্রয়োগ, (৩) পংজ্িবিন্যাসে মিল ও অমিলের 


মিশ্রণ, এবং ধ্বনি-সম্দ্ধির জন্য অন্তমিল ব্যবহার (8) আকৃতিবন্ধে প্রয়োজনানুগ 
শৈথিল্য এনে চল্তি বাক্রীতির পরিস্ফুটন, (৫) মিশ্রবত্ত রীতিতে ( শব্দ-মধা 
অযুক্ত্বর্ণে লিখিত ) রুদ্ধদলের একমান্রক সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক উচ্চারণ, (৬) বিদেশী 
বিচিন্ত্র মিলবিন্যাসে স্তবক গঠন, (৭) কলারত্ত এবং দলবন্ত রীতির ( সমিল ঝ৷ 
অমিল পংজ্িবন্ধ ) ছন্দে প্রবহমানতা আনবার প্রচেষ্টা, (৮) গদ্য কবিতায় ছন্দের 
দিক থেকে বেনী গদ্যধর্ম প্রয়োগ ॥ সুপরিচিত পদ্য-পংস্তি, ব্যবহারের চমক স্ুচ্টি। 
__-এই সব রীতিগত নতুন পরীক্ষায় সম্মোহক রবীন্দ্প্রভাব থেকে মুজিলাভের সচেতন 
প্রয়াস রয়েছে । কিন্ত নতুন সৃস্থ ও সুস্পষ্ট প্রত্যয়বোধের অভাবও সেখানে পরিস্ফুট । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্প্রভাব-সুস্ত' হতে গিয়ে কবিরা বৈদেশিক প্রভাবের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করেছেন ! ফলকথা, কাব্য-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, বিশেষত ছন্দের ক্ষেত্রে নতুনের 
আভাস সূচিত হলেও তার বলিষ্ঠ প্রত্যয়িত পদক্ষেপ এখনও ঘটেনি । 


প্ববতী যুগের জীবিত অধিকাংশ কবিই আলোচ্য যুগেও তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট। 
নিয়ে কাব্য চর্চা করে চলেছেন । নতুন কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে বি দে (১৯০৯), 


রবীন্ধ্রেস্তর যুগ ১৯৭ 


সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) এবং সমর সেনের (১৯১৬) নামোল্লেখ করতে হয়। 
নিশিকান্ত (১৯০৯), অশোক বিজয় রাহা (১৯১০), হরপ্রসাদ মিন্র (১৯১৭ ), 
সুনীল চট্টোপাধ্যায় (১৯১৯), নীরেন্দ্র চক্তবতী' (১৯২৪ ), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬- 
১৯৪৭ ) প্রভৃতি কবিদেরও ছন্দ সচেতনতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর! 
প্রায় সকলেই পূর্ববর্তী যুগ থেকেই পদ্য রচনা সুরু করেছেন, তবে উল্লেখযোগ্য 
বৈচিন্র্যধমী রচনা এযুগেই বেশী মেলে ।--সেদিক থেকে বিচারে এদের আলোচঢা 
যুগের অন্তভু-্ঘ করেছি । তেমনি সুধীন্দ্রনাথ, আময় চন্রবতীঁ, অমদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিশ্র, 
বুদ্ধদেব বস্‌ প্রড়ুতি আলোচ্য যুগেও ছন্দের দিক থেকে গএ্রশ্বর্যসমুদ্ধ পদ্য রচনা করে 
চলেছেন ॥ তবে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ পূর্ববতী যুগেই হয়েছে বলে তাঁদর আলোচনা 
পূর্ববতী' যুগের (রবীন্দ্র যুগ £ অন্ত্যপর্ব ) অন্তভুস্ত করছি । আসলে, আলোচ্য যুগকে 


অনেকাংশে পূর্ববতী যুগেরই পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে । 


ছন্দের দিক থেকে বিচারে কব বিষ্চ দে এই যগের কবিদের মধ্যে এ্রেষ্ঠ স্থান 
দাবী করতে পারেন। তিনি প্রধানত কলাবন্ত এবং মিশ্ররৃত্ত রীঠিই ব্যবহার করেছেন । 
বিদেশী কবিদের বিভিন ছন্দোবন্ধ তিনি বাংলায় প্রয়োগ করেছেন । ছন্দে বাক্ধমী 
চলিত ভাষার আহেজ রূক্ষায় সচেতনভাংব চেচঙ্টা করেছেন। সনেটে কলারুত্ত 
রীতির প্রয়োগে এবং মিলবিন]াসে স্বকীয়তা এনেছেন । মিশ্ররত্ত গতিতে (শব্দ-মধ্য 
তযৃত্ত'বণে লেখা ) কুদ্ধদলের সংশ্লিচ্ট উচ্চারণে দৃঢ়ব্দ্ধতা এনেছেন। গদ্য- 
কবিতার বাক -পধিক বিন্যাসে মাঝে মাঝে পবিচিত পদ্যপংজি ব্যবহারে ভাব ও ছন্দের 
ক্ষেত্রে আকস্মিক চমক স্ন্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এবং বিদেশী কবিদের 
আদর্শে একই কবিতায় বিভিন্ন স্তুবকে বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ, বিভিন্ন পবভাগ এমনকি 


হন্দ-প্ররুতিরও ব্যবহার করেছেন । 


বিদেশী স্তবক-বন্ধের মধ্যে কবি ভিলানেল, ব্যালাদ (3411806), সেসটিনা 


(9০51111) এবং ব্রিয়োলেট (1719121) রচনার পরীক্ষা করেছেন । 


ভিলানেল রচনা প্রথম সুরু হয় ফ্রান্সে, ১৮৯০-তে | এ ছন্দের স্তাকবঙ্ধে 
পংভ্তিমিল বিন্যাস হল। কখক, কথক, ..এই পর্যায়ে কেবল শেষ স্তবকে চাটি 
পংক্তি থাকে কথকক মিল-বিন্যাসে। কবি এখানে কখক মিলে পাঁচটি ভ্রিপংস্তি“ক 
স্তবক শেষে কখককফ মিলের একটি চতুষ্পংক্তিক স্তবক ব্যবহার করেছেন । 
কবিতাটি কলারত্ত রীতির সাতমান্রার পবে (৩, 815, ৪7) রূচিত। কয়েবটি 


স্ত-ক উদ্ধত করছি £ 


১৯৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


দিনের পাপৃড়িতে রাতের রাঙা ফুলে 
সে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা । 
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কুলে। 


আলোর ঝিকিমিকি তোমার কালো চুলে 
উষার ভিজে মুখে দিনের ্মিত আশা, 
দিনের পাপৃড়িতে রাতের রাঙা ফুলে 
পরশ মেলে মেলে তূমি ঘে ধরো খলে, 
হাদয় সে উষ্বায় থামায় যাওয়া আসা, 
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কুলে । 


সে তর এ হাদয়, তমি যে তরুমূলে 
বসেছো ফুল সাজে, ছায়ায় দাও বাসা 
দিনের পাপ্ড়িতে রাতের রাঙা ফুলে 
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কুলে । 

[ বিণ দের শ্রেষ্ঠ কবিতা £ ভিলানেল ] 
কবিতাটির ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্র-প্রভাব রয়েছে । এ ছন্দোবন্ধের একটি বৈশিষ্টা হল, 
প্রথম ও শেষ স্ভবকে ব্াযবহাত দুটি পংজ্ির একটি করে অন্যান্য প্রত্যেক স্তবকেই ফিরে 
ফিরে এসেছে । মিলের প্রসন্নভা এবং সেইসঙ্গে একটি বিশেষ ভাবের আবর্তন 
এখানে প্রকাশ পেয়েছে । 

ফরাসী ব্যালাদ (8911905) কবিতার স্তবক-মিল আদর্শে বিষণ দে “বালাদা-_ 
লই আরাগর জন্য” কবিতাটি (দ্র বিষ্ণ দের শ্রেন্ঠ কবিতা ) লিখেছেন । এর প্রথম 
আট পংজ্তিক স্তুবকগুলির মিল হল £ কখকখখগখগ । শেষ স্তবকে দশ পংক্তি বিন্যস্ত 
হয়, মিলঃ কখকখখগখগখগ » ষট্পংভ্িক ছয়টি স্তবকে “সেস্টিনা” (5850118) রচিত 
হয়। ছয়টি স্তবকের গংর্জি-মিলক্রুম হল ৪ 


কখগঘওঙঢড 2 ১ম স্তবক 
চকঙখঘগ র্‌ হয় », 
গচঘকখ ও রর ৩য় ॥, 
ঙগখচকথঘ রি ৪র্থ », 
হও কগচঢখ ৮০ ৫ম », 
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কবির 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাবাগ্রস্থের অন্তর্গত 'বারোমাস্যার' ঘাদশ 
সংখ্যক কবিতাটি এই ছন্দে লিখিত । 

ট্রিয়োলেট (পংক্তিমিল £ কখকককথকখ ) বাংলায় প্রমথ চৌধুরী প্রথম 
লিখেছিলেন। বিষণ দে একাধিক কবিতায় এই ছন্দমিল প্রয়োগ করেছেন । যেমন, 
ফ্রান্ঢেস্কা (হে বিদেশী ফুন ), ট্রিয়োলেট গুচ্ছ (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার )। 

বিষ্ক দে অনেকগুলি অনুবাদ সনেট-সহ বেশ কিছু বাংলা সনেট লিখেছেন 
পেগ্রাকাঁয়, শেকস্পীরীয় এবং স্বাধীন মিলের সনেট রচনায় তার কিছু অভিনবত্ব লক্ষিত 
হয়। কলারস্ত রীতিতে সনেট লিখতে মধ্সদন, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ এমন কি 


মবোহিতগালও প্রমাসী হননি ।-বিঞ্ঞ দে সে প্রচেষ্টা করেছেন । যেমন, 
প্রণয় পালালো প্রচণ্ড গ্ররর ভঙ্গে। 


ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা । 
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা । 
অঘোরপন্থী শুধু খোজে আজ সঙ্গী। 


অগ্নিব।ণের চাতাল ফাটানো হাস্যে 

বালির পাহাড় ধামাচ।পা গীতাভাষ্য | 
থেপা শুধু ঘোরে স্পর্ণমণিরই খোজে কি? 
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্থজে কি £ 


ঘর ও বাতির আপন ও পর পন্থা 
আজকে শুধই গোপন থাকুক গ্রন্থে । 
বন্ধনহীন পথ বেধে দেয় গ্রন্থি । 


ছিনকম্থা দলেই ভেড়ে সামন্ত ৷ 


চাচার আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে 

শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্তচ মিন 
| বি, শ্রে, ক. 3 ১৯৩৭] 
গরখানে মিলবিন্যাসেও বিষ্ণ দে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ; অন্ত্য স্বরধবনির মিলের প্রন্তি 
গুরুত্ব না দিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনিতে মান্্ মিল রেখেছেন। তাতেও ধ্বনিঅনুপ্রাস চমণ্কা'র 
ফুটে উঠেছে। শেকস্পীরীয় রীতিতে ৪, ৪, ৪, ২-__পংক্তিভাগে চারটি স্তবক 
রেখেছেন, তবে মিলাবন্যাসে আরও স্বাধীন রীতি গ্রহণ করেছেন ।_ সনেউ হিসাবে 


কবিতাটির ভাবসোন্দযও কম নয় ২ 


২০০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


মিল-বৈচিন্ে) বিক্ক দে'র কবিতা এশ্র্যময় ৷ কলারস্তে রচিত আটমাহ! পংজিবহোর 
একটি কবিতা থেকে বিচিত্র মিলের দুটি স্তবক উদ্ধৃত করছি ।-- 
তবু আজ মেলে ডানা 
তোমার স্বপ্ন যত। 
নেভানো তন্দ্রাহত 
শহরে দিচ্ছে হানা 
সোনালি ঈগল যত । 


শনোর নীলিমায় 
আকাশও মৃৃত্যুনীল, 
ছিড়ে গেছে সব মিল, 
তবও খুঁজি তোমায় 


যদিও আয়ু ঝিমায় 
স্বপ সত্য যদি 


হয়ে ওঠে সাবলীল । [বি. শ্রে. ক. £ সোনালী ঈগল ] 
এবারে কলারস্তের ছয়মান্রা পর্বে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত 


করছি ।-_ 


কি করে ভাঙলে 

সোনার কলসী খানি 

বল তো কোথায় 

হারালে তোমার ত্রলত্বলে যৌবন £ 


৮ 
হিরণ পারে রাপালি ঢাকনা পাতা 
এই আসা এই যাওয়া 
তবুও তোমার যাওয়ার আসার পথেই 
অন্ততঃ এক আধটা স্থপ্র দিয়ো । 

১৬ 
দারোগা সাহেব 
একি সুখবর বদলি হলেন ॥ 


রবীন্দ্রোন্তর যুগ ২০১ 


এক গয্নসায় 
তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম, 
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা 
এক পয়সায় বাজারে কিনতো কাপড় £ 
[ বি, শ্রে, ক. ঃ ছক্রিশগড়ী গান ] 
রবীন্দ্রনাথ ছয় মাত্রা-পর্বে কলারৃত্ত অমিল মৃজ্তকের পরীক্ষা করেছিলেম মাত্র 1১ এ- 
[গে নবীন কবিরা সে রীতি আরও ব্যাপকমাবে প্রয়োগ করেছেন । প্বেই বলেছি, দীর্ঘ 
গদ-বিন্যাসের মিশ্ররত্ত রীতিতে মৃত্তকের ভাবমূঞ্জি-প্রয়াস যতটা স্বাভাবিক হয়, কলারত্ত 
মথবা লৌকিক দলবুত্ের লঘু সুনিদিষ্ট পর্বভাগে ভাবের সেই প্রবইমানতা অনেকা*শে 
চুপ হয়। নবীন কবিরাও সে বাধা অতিক্রম করতে পারেননি । কলারন্ত মুক্তকাঙাসিত 
ন্দের দিক থেকে কবির 'ক্রেসিড।” (সমিল ) এবং 'ঘোড়সওয়ার” ( সমিল ) 
কবিতা দুটি [দ্রবিষ্ণ দে"? শ্রেষ্ঠ কবিতা] উল্লেখযোগ্য । 


অন্ত্যপর্বের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একাধিক ছন্দ-প্রকুতির ব্যবহার 
করেছেন 1২ বিঞ্ দে অনুরূপ রীতির কবিতা লিখেছেন । যেমন, একটি কবিতার 
নননা করেছেন মিশ্রবত্ত রীতিতে,__ 
সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুন্টি উঠে আসে সুচভুর 
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস । 
ম।নার পরবতী অংশে কলারত্ত রীতিতে লিখেছেন । 
বলো ভাব্বেনা পাগল সং? আচ্ছা না হয় হেসো। 
কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়। । 
অলকা, আমার দিন রজনীর স্বপ্ন ডাসে 
[শিদ্রাভীন। [ বি. শ্রে. ক. ঃ দন্মাটমা ] 
মিশ্ররন্ত প্ররুতিতে শব্দের মাঝে, 'অযুজ্ঞ লর্ণে লেখা রুদ্ধদল রপীন্দ্রনাখ বহু সময়ে 
[এমান্রক গণ্য করলেও, সংশ্লিষ্ট একমাএরক চচ্চারণ যে চলতে পাছে লাষ ভীবনের 


[ছু কবিতংয় তার সাথক পরীক্ষা করেছেন । গ্রামাদের মতে? এর্ধের মাঝে অথ 


১। কলাবৃন্ রীতিতে ছয়মাত্রা পপেব আমিল মন্গক ববীন্রনাণ মধবতঃ «কটিহ ্ ক 
।দ্রব্পিতাঃ সানাই রচনার তাবিখ * জানুযবা ১৯৭ 1 মপগ্য হা ঠণ5 তাঁশ দুর। দি 
মিলে অনুরূপ কলাবৃ্ত বীতিব ষটমাত্র্ক আব একটি করিভা (দ উদ99 2 হানা? ৰচনা 
চারগঃ ৩০৯৩৯) লিখেডিনেন। 

৯। পূরবী কাবোব শন্ব্গত আশ), না, আকন, চিঠ প্রস্ততি কবিতা এ প্রসঙ্গে পন | 


২০২ আধনিক বাংলা ছন্দ 


বণে' লেখা রুকদলের একমান্রক প্রয়োগই অভিপ্রেত +_-তাতেই এ ছন্দের উচ্চারণ. 
দৃঢ়তা পরিস্ফুট হতে পারে। আলোচ্য যুগে বুদ্ধদেব বসু, অনিয় চন্রবতী, বিষণ দে, 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা অনেকাংশে এই সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের প্রয়োগ 
করেছেন । এখানে বিষ দে'র কবিতা থেকে দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি,_ 
(১) বয়স হয়েছে তের, 'পেন্সনই' তো পঁচিশ বছর । 
(২) “কর্ম সবই' পণ্ড শ্রম, ণচাকরী" সে তো পেটের চাতিদা, 
(৩) করিনি “তছনছ" কারো প্রাণমান রাজদগ্ধর | 
[ সন্দীপের চর £ আইসারের খেদ 
বিষণ দে বেশ কিছু গদ্য কবিতা রচনা করেছেন । হযতীন্দ্রনাথের “২২শে শ্রাবণ, 
১৩৪৮” কবিতাটির মতো বিষণ দে'র গ্পা ঠংরি" কবিতাটির ছন্দেও বৈশিল্ 
রয়েছে । গদ্যকবিতার মাঝে মাঝে পদ্যের সুনিপিষ্ট মান্রাভাগের পংস্তি ব্যবহ'ৰ 
করেছেন । যেমন-_- 
পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট মোটে 
কালের যাস্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও 
উদ্দাম উদাত্ত 
ট্রেন এলো ব'লে হাওড়ায়। 
ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলও হেব হাওড়া 
তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর 
ট্যার্সির হৃদস্পন্দে, ট্রাফিকের এটাকসিয়ায় | 
এলো ট্রেন 
মগ্তিত করে রজ্েরে জোয়ার 
আমারই একান্ত মগ্নচতন্য মস্ত কারে, 
দেখলুম তোমার ক্লোস-অপ. মুখ জানলা, 
_-একটা কুলি-__ 


শুনলুম যেন ভ্রোরবেলাকার ভৈরবীতে | 
[ আ. বা. ক. 3 টপ্পা-ু 


গতীল্জ্রনাথ এবং বিষ্ণ দে'র গদ্য কবিতার ব্রাকপর্ব-বিন্যাসে ভাবগত কিছু পাখ" 
আছে। তবে এক জায়গায় উত্য়েরই মিল রয়েছে, সুপরিচিত রবীন্দ্র-ববিতা-পণ 
উভয়েই এই নতুন গদা কবিতার মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। পাএকেরা তাঁত 
অতি পরিচিত রবীদ্দ্র-কাবা-পরংস্তি ভপরিচিত কবিতার মধ্যে আবিষ্কার করে 


রবীন্ড্রোন্তর যুগ ২০৬ 
ন্দস্পন্দ সহজেই ধরতে পারবেন-_এই প্রত্যাশা বোধহয় উভয় কবিকে একই আঙ্গিকে 
ব্যবহারে উদ্বদ্ধ করেছিল । 

সুভাষ মুখোপাধ্যার (১৯২০) এ 
সমাদর লাভ করেছেন । 


যুগে অনাতম শক্তিমান ছন্দকুশলী কবিরাপে 


প্রচলিত মৃখ্য তিনটি ছন্দপ্রকতির ব্যবহারেই তার কুশসতা 
লক্ষ করা যায়। 


সবপ্রথম তাঁর একটি যতিপ্রান্তিক পংভ্তি-মিলবিহীন কলারন্ত ছন্দের উদাহণণ 
হুলছি ।-_ 
গলির মোড়ে বেলা যে গড়ে এলো? 
পুরোণো সূর ফেরিওয়ালার ডাকে, 
দুরে পেতার বিছায় বোন মায়া 
গ্যসের-আলো-জালা এদিন শেষে । 
[ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ১ বধ 
পাঁচমান্ত্রা পর্বভাগে কবি এখানে চমৎকার মিলহীন স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন । 

“লাইন ডিঙানো" ভাবের প্রবহমানতা মিশ্রব্ত্ত ছন্দে মত স্বাভাবিক হতে পারে, 
কলারত্তে অথবা লৌকিক দলরুত্তে তেমনটি হওয়া সম্ভব নয়। দীঘ পদ্‌ভাগে 
পনাস্ত মিশ্রব্ুত ছন্দে ভাবযতি অনুসারে ছন্দযতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়। 
কিন্ত সুনিদিষ্ট লঘুযৃতিভাগের কলাগ্নন্ত বা লৌকিক দণরন্ত ছন্দে এই 
&াবমুক্তি-প্রচেম্টা অনেকটা ব্যহত হয়। তবু আধুনিক কবিরা কলারুগ্ ছন্দে 
'লাইন ডিঙানে।' ভাবের প্রবহুমানতা আনবার যে প্রশংসনীয় চেচ্টা করেছেন সুভাথ 
মুখোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে | - 

শ্রীমতী আমার অরণ্য স্বাদ 

মে:ট এখানেই । লেকে সন্ধ্যায় 

গে।চারণ ঘাংস প্রাথী যুবক । 

কমণ্ডল:5 কারণ, তাহতে। 

ও তৎসৎ।--প্রলাপ মানেই । 

ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই 

সংসার তাযাগ। লালন্রাসেনক্কপে 

গ্রসিয়ার দিন । পেশোগ়ারাদের 

করকমলেই ভবণীণা শেষ । [ সূ. ক. 3 পদাতিক ] 
৮ন্দ এখানে প্রবহমান নাখলেও ভাবের পর্ণযতি কবিকে হয়মান্্রার পূর্ণপবেই সবদা 
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দিতে হয়েছে । -ভার ফলে মিশ্ররস্ত প্রবহমান ছন্দের তুলনায় এ ছন্দে প্রবহমানঙা 
অনেক কমে এসেছে । 
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা প্রেমেন্দ্র মিত্র ইঠিপরেই প্রম।ণ দিয়েছেন কলারন্ত রীতিন 
ছন্দেও উদাত্ত ভাবস্পন্দ সার্থকভাবে পরিস্ফুট করা যায় । কলারত্ত অমিল মুণ্খ: 
রতনায় উদাত্ত ভাবস্পন্দ করি সৃভাষও চমণ্ক।র ফুটিয়ে তুলেছেন ।-- 
অগ্রিকোণের তল্লাট জুড়ে দ্ুরস্ত ঝড়ে তোলপাড় কাল।পাণি 
খন হয়ে যায় শাদা শাদা ফেনা 
খুমভাঙ। দলবছ। ঢেউয়ের 
সরধার তলোয়ার । [সু ক. ঃ অগিকোণ ] 
বাকধমী চল. তি ভাষার পদগঠনে কলারন্ত ছন্দকে কি কত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে 
বাবহার করেছেন তারও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,_ 
এক ক।ব। 
তিনি পরতেন চুপি চুপি 
লম্বা মেঘের পাজামা । 
ঝড় ঝগ্ঝার ৮ দিয়ে 
যখন ইচ্ছে বো 
বাজাতেন তিনি 
প্রকাণ্ড এক দামামা-- 
পৃথিবীকে তিনি ভালোরাসতেন খুব 
মাটিতেই তাঁর 
ছিল পা। 


এক কবি । 
ডিল আকাশটা তাঁর ট্রাপি 


সমুদ্র তিনি শুতেন। 
আলো ব্লাখতেন ল.কিয়ে 
অন্ধকাবের গতে । 
'ভবিষ্যৎকে 
হাত বাড়য়েই ছু তেন-- 
গ্থিবীও তাকে ভালো বেসেছিল খুবই-_ 
মটি দিল তাঁকে 
শিরোগা । [ সু. ক. £ ছিটমহল ] 


রবীন্দ্রোন্তর যুগ ২০৫ 


উদ্ধৃত দুটি স্তবকে একই পর্যায়ের মিল এবং যি রেখেছেন । পড়তে পড়তে ইন্দ 
সচেতন পানঠককেও ভাবতে হয়, সত্যিই কবিতাটি ছয়মান্রা পর্বের কলারুতে 
রচিত কিনা। 
ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, মিশ্ররদ্ে শব্দের মাঝে অধৃজ্তবণে লেখা রুদ্ধদলেব 

সংশ্লিষ্ট এককলা উচ্চারণ সাম্প্রতিক কালের কবিতায় কিছু কিছু দেখা দিয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথ € অন্ত)পৰ ), অমিয় চক্রবত্তী, বুদ্ধদেব বস্‌, বিফ দে প্রঞুতির কবিতায় 
এই সংগ্লি্উ রীতির উচ্চাবণ কিছু পরিমাণে লক্ষি হয্কা। সুভাষ মুখোপাধাায়ের 
সবিভায় এই রীতিব দ্বিধাহীন দঢ় উচ্চারণ লক্ষণীয় । পয়্াণ পতি ব6নাহা বেশ 
স্বঙ্ষন্দেই তিনি লিখেছেন, 

(ক) পদায় সদাব “হাওয়া 'লাসর৩" দেখায় । 

(খ) “গোলদীছির' গতে চাঁদ ধবা পড়ে গেছে। 

(গ) বসন্থ সত্যিই “আসবে £ কি 'দরকাব' এসে £ 

€ঘে) “অনেক দিন" এখিদিরপূব' ডকেব অঞ্চলে [সুক ঃআগাপ] 
এই রীতি আরও বেশী পরিমাণে প্রচলিত হওয়াই অভিপ্রেত । নবীন কবিবা আবও 
স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে এই রীঠির প্রচলন কগলে এ-ছন্দ উচ্চাবগ-দ. তা সঙ্গ হয়ে 
উঠবে । সুভাষ মখোপাধ্যায় এই নবীন সন্ত।বনার অশ্যংম প্রধান পথিক হিসালে 
কাজ করছেন বলা চলে। 

ছোউদের জন্যে শুধু নয়, বড়োদের জন্যেও যে ছড়া বচিত হতে পাশে 

অন্নদাশঙ্কর 'উড়কি ধানের মুড়কি' কাব্ণ্রন্থে তাব নিদর্শন দিয়েছেন। লৌকিক 
দলরত্ত রীতিতে সুভাষ সুখোপাধ্যায়ও বড়োদেব চমণ্কার ছড়। লিখেছেন। ছড়ায় 
পাবক দলবিন্যাসে যেমন কিছুটা শৈথিল্য থাকে” এখানেও কবি সেই গীতি গ্রহণ 
করেছেন । একটি উদাহরণ তোলা যাক, 


পব দখিনে 

আগুন বোনা 

সাজ সাগবের ঝি । 
আকাশ কেন 
শীলবণ 

সাপে কাটল কি £ 


সাপে কাক খোপে কাুক 
আছে আমার 
অন্ত্র-পড়া ফ.__ 
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মারে” 
সাপের বিষ 
[দিয়েন বিয়েন 
ফঃ ॥ [ সু. ক. দিয়েন বিগ্লেন ফুঃ 1 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিছুটা তির্যক শ্লেষ মৈশানো, একান্ত আটপোরে কথ্য ভাষায় 
চমৎকার কিছু গদাকবিতা লিখেছেন। পাথরের ফুল, পায়ে পায়ে, ফুল ফুটুক না 
ফটুক, কেন এল ন৷ প্রভৃতি কবিতার নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে । 
এই যূগের পরিমিত আত্মবোধের একজন শক্মান কবি হলেন সমর সেন 
(১৯১৬)। রবীন্দ্র-গদ্যকবিতার তুলনায় তাঁর গদাকবিতা ভাব এবং ভাষা উভয় 
দিকেই বেশী গদ্যধমী হয়ে উঠেছে । বাকপবগুলি এখানে প্রায় গদ্য বাক্যাংশেবই 
রূপ নিয়েছে । একটি উদাহরণ তুলছি,__ 
আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে 
আজ তোমার আবির্ভাব হল £ 
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর শুস্ত্র বুক, 
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম, 
আর সমস্ত দেহে কামনার নিভীক আভাস 
আমাদের কলুষিত দেহে 
আমাদের ভীরু দুরবল অন্তরে 
সে উদ্জ্রল বাসনা যেন তীক্ষ প্রহার । 

[ স. সে. ক, ঃ একটি মেশে] 
এত খাজু, বলিষ্ট শব্দপ্রয়োগে, এমন স্পম্ট অর্থবোধক বাকপর্বে আধুনিক গদ্য- 
কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত বিরল বলা যেতে পারে । 

এ-যুগের অন্যান্য নবীন কবিদের ছন্দেও মাঝে মাঝে রচনাগত বৈচিত্র্য লক্ষিত 
হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১০-১৯৭৭ ) সংখ্যায় বেশী কবিতা না লিখলেও সহঘেতন- 
ভাবে ছন্দের কিছু বৈচিন্রা দেখিয়েছেন । একই কবিতার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভি 
ছন্দের ব্যবহার তাঁর মধূবংশীর গলি, পিতুলোক প্রড়তি কবিতায় লক্ষিত হয় । তাছাড়া, 
একই কবিতাংশে মিশ্ররত্তেব সঙ্গে কলারত্তেব শিথিল মিশ্রণ ঘটিংয় ধান-বৈচিন্) 


এনেছেন। অনেক সময় মিস-মমিলেরও একটা শিখল সীমা তৈবী করেছেন। 
যেমন, 
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তোমারি প্রেরণা পেয়েছি 

নারে বারে আনন্দে গেয়েছি 

“নিরঙ্কুশ এ' জীবনের কলনাদে ভরেছে অন্থব । 

“হে পঁচিশ নম্বর' 

মধুবংশীর গলি, 

তোমাকেই মামি বলি । [ বাজধানী ও মধুবংশীর পালং 

মধবংশীব পনি ] 

সমিল মিশ্ররত্তে রচিত এ কবিতাংশে চিহিচত পদগুলিতে কলাব্রত্তের ধি্ি্ট উচ্চারণ 
এনেছেন কবি । এই কবিতার আর একটি অংশে লিখেছেন, 

ছারপোকার দৈনিক খাদ্য হিসাবে তাই 

খাটিয়ার উপর বসি, বিড়ি ধরাই 

আর, মনে মনে প্রতিজা রোজ ন'রি_- 

দোচ্গাই পতিতপাবন হরি, 

এার নয়, আমার লম্প প্ররতি গুলিকে 

দস্য লোভগুলিকে, 


চাল।ন করো আন্দাম।নে। [এর] 


এখানে পংস্ডিগমিল থাকলেও, ছন্দে গদা কবিভার 'আমেদ হটে উঠেছে একই 


বে 


কবিতায় অনা লিখেছেন, 


শোনো 

ঠমি কোনো, 

বপযান্ার মিছিলে কখনে 

বাঁশী-পতাকায় আলোতে মাখানো 

গব যাত্রার মিচ্ছিল দেখেছ জূঢু পিধাতাব হাসি । [এ] 
স্পষ্টই কবি এখানে ছয়কলাপবিক কলারন্বেব বাবার কশেছেন। এর পরই 
আবার দলরস্তে লিখেছেন, _ 

উড়িয়ে দেবে দিপ্বিদিকে 

শুকনো ধুলো 

শুকনো পাতা 


ঝাণিয়ে দেবে। 
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সনেট সাধারণত মিশ্ররত্ে, পয়ার বা মহাপয়ার বন্ধে রচিত হয়। জোতিরিস্র 
য্টকলপবিক কলার্‌ত্তে ঘিপংভ্তি্ক মিলে একটি সনেট লিখেছেন 1. 


স্বপ্ন-প্রলাপ মেদুর করেছে গতি । 
স্বদেশ আমার বিদেশ আমার, নতি 
জানাই তোমাকে । আরজ খতৃ-রঙে 
হিংশ্র-কোমল কঠোর করুণ ঢঙে 
বিচিন্ত্রাদন, তব তোমাকেই নতি-_ 
বিদেশী স্বদেশ, স্বদেশী বিদেশ প্রতি ৷ 
জীবনধারণে চল্রঘষার জ্ঞাল। -_ 
আশ্বিন দিনে তবু প্রেয়সীর মালা-__। 
তোমার আমার পয়।রে গয়ারে মিলে 
জলে ওঠে গান, ছন্দের ঞ নিখিলে। 
কতনা দেশের প্রভাতে সন্কযা এসে 
আকাশে আকাশে নীল বাহ এসে মেশে । 
ঃবংসের পাশে তোমারই কোমল যতি । 
সাবা মামুষের স্বদেশ তোমায় নতি ॥ 


[ রাজধানী ও মধূবংশীর গলি, এবটি সনেট ] 


কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০) কলারত্তের প্রতিই বেশী পক্ষপাত দেখিয়েছেন । 
তাঁর সবিখ্যাত 'এক ঝাঁক পায়রা" চতুক্ষল পবিক কলারত্তে রচিত । এগখ্বানে পঞ্চব ল- 
পবিক একটি দৃষ্টান্ত তুলছি ।-_ 


অঙ্গে তার নেই চাঁপার শ্র্ণাডা, 
উঞ্ণসৃখ রেশমী লাল ওষ্েতে। 
রুদ্ধমন কাব্য আব ছন্দ নেই 
শান্তি নেই বাথ এই জন্বোতে । 


[ একালের কবিতা, মেঘনগর, বিফ দে সম্পাদিত, ] 


এখানে প্রতি পর্বস্চনায় রুদ্ধদলে তরঙ্গাঘাত পাঠক অনুভব করবেন । 


অবিভঙ্ত' বাংলার কবি সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮) বিভাগের পর *বাংলা- 


দেশের কবিরাপে স্বীরুতি পেয়েছেন । 


তাঁর কাব্যেও মিশ্ররত্ত ও কলারন্তের নিখুত 


প্রয়োগ লঞ্ষিত হয় । এখানে একটি চতুফষলপবিক কলারত্ত রীঠির কবিঙাংশ উদ্ধৃ 


করছি ।--: 
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মবত্যুর ভৎ সনা আমরা তো অহরহ শুনছি 

আঁধার গোরের খেতে তবু তো ভোরের বীজ বুনি । 
আমাদের বিক্ষত চিত্তে 

জীবনে জীবনে অস্তিত্বে 

কালনাগ ফণা উৎক্ষিপ্ত 


বার বার হলাহল মাখছি। [ কিতা, সংগ্রাম চলবেই ] 


হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭) মিলবিন্যাসে ইবচিহ্র্য প্রয়াপী কবি। কলারশু ব*তিশ 
একটি কবিতায় সংলাপ-প্রশ্নোন্তর কিভাবে বিন্যাস করেছেন লক্ষণীয় | 
“ভালো কি বাসতে £' 
--. বাোসতৃম।? 
স্বপ্ন দেখেছো £ঠ 
77 “দেখতৃম্‌ ) 
“ঈশ্বর কোথা £ 
হিম গত এলে জবাব মিলবে যাদচ, 
গ্রখন কিন্ত ওষ্‌ধ-পথ্য আসল স্বর্নঘটিত | 
[ তিমিরাঙিসার £ নকল সূর্য | 
বীরেন্দ্র চটোপাধ্যায় (১৯২০) প্রথম কুবিতার বই প্রকাশ্য করেন ১৯৪২-এ 
তারপর থেকেই দনরন্ত, কলাবৃন্ব এবং মিশ্ররস্তে কবিতা ও ছড়া পচনায় এ্রখনো 
তাঁর ছেদ পড়েনি । কিছু ভালো গদ্য কবিতাও লিখেছেন গ্রখানে তাঁর একটি 
লোকন্ত্য-সংগীতের ছন্দের নিদর্শন তুলছি। 
কোথা থেকে উঠছে এ কালো মেছেরা। 
রূষ্টির ঝরঝরাণি-..... 


টুপ্‌ টুপ্‌ চুপ টুপ কোনখানে পড়ছে এরা? 
পবদিকে দেখ ভীড় করে মেয়েরা, 


পষ্টির ঝরঝরানি ...... 

টপ টুপৃ চুপ চুপ পশ্চিমে পড়ছে এরা । 

এ লাল পাগড়ি কার, দিলো ঠিজিয়ে £ 
বৃন্টির ঝরঝরানি...... 

নার এ দীঘল চুল, রম্টিতে উচ্চল নেয়ে £ 


[তিন পাহাংড়র স্প্প ওরাও এুতাসংঙ্গী অনুসরণে 1 


২১০ আধুনিক বাংল। ছন্দ 


কবি এখানে চতুক্ষলপবিক কলার বাবহার করেছেন। তবে লঘ পর্বযতি লোগ 
করে দীর্ঘ আটমান্তরার পদযতিকে প্রাধান্য দেবার কিছু নিদর্শন রয়েছে ।1767011) বা 
“ধুয়া” জাতীয় পুনরারুত্ত পংজিচ্র ব্যবহার লক্ষণীয় । 

নীবেন্দ্র চত্রবতাঁ (১৯২৪) বিষ্দে'র অবৃসরণে কলারত্ত পয়ার লিখেছেন ।- তান 
পর্ববিভাগ থেকে পৃথক ভাবযতি দেবারও পরীক্ষা করেছেন । পংক্তিমিলেও বৈচিন্ন। 


এনেছেন । যেমন” মিল 
এখানে কেউ | আসেনা, ভালো ! বাসেনা, কেউ, | প্রাণে ই শা 
কী ব্যথা ভ্বলে | রান্রিদিন, | মরু-কঠিন ] হাওয়া রত, : পি 
কী ব্যথা হানে জানেনা কেউ, জানেনা, কাছে পাওযা 2 রা 


ঘটেনা । এরা কোথায় যায় জ্টিল জমকালো ১ 1 
পোষাক মুখ লকিয়ে, দ্যাখো কত না সাবধানে ণঃ 
আঁচলে কচ বাঁধে সবাই, চেনেনা কেউ সোনা । র্‌ হ 
এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো 2 ০ 
ঝরেনা, ডেঙে পড়েনা ডেউ-_এখানে থাকবো না। ক | 


যে মাঠে সোনা ফলানো যায় আগাছা জমে উতে 4 
সেখানে, একা জানেনা কেউ কি রঙে ঝিলিমিল ৪ " 
জীবন,-_ তাই বা চেনা কেউ; দুয়ারে এটে খিল 2 | 
নিজেকে দূরে সরায়, দিন গড়ায় । সেই সোনা বি থ 
ঝরেনা, ডেঙে পড়েনা ঢেউ--দুয়ারে মাথা কোটে, ৪2 
প্রশ্থানে মন বড়ো রূপণ-_ এখানে থাকবোনা । মা 


[ নীলনিজন £ ঢেউ] 
01৫101২] কলারভ্ের পর্বভাগ, মিলে দৃরানয়, ভাবযতি ও ছন্দযতিতে মাঝে মানে 
সখকর অমস্থণতা ৷ -সবদিক থেকে বিচারে কবি এখানে নতনত্ব স্ুষ্টি করেছেন । 
উভয় যতির স্পন্দন-বৈচিগ্র্য, শব্দগত € ও ভাবগত ) ধ্বনির অনুপ্রাস-মিংর 
কবিতাটিতে নতুনতর ছন্দ রচনা-প্রয়াস সৃস্পম্ট হয়ে উঠেছে । 
নীংরন্দ্রের মিশ্ররত্তে শব্দমধ্য অযুক্বর্ণ রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ত উচ্চার:দ্। 
একটি দৃষ্টান্ত দিই ।__ 
নিতান্তই ক্রান্ত লোকটা" । শুধু 
ছোট 'একটা' ঘরের কাঙাল । 
দক্ষিণের 'জানলা' দিয়ে ধধ 
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অফুরন্ত মাঠ 'দেখবে' । আর 
পশ্চিমের 'জানলা' দিয়ে লাল 
সূর্যডোবা সন্ধ্যার বাহার । 
নিতাগুই ক্লান্ত 'লোকটা”। শুধু 
ছোট্ট, “একটা” ঘরের কাঙাল । 
[ নীরেন্দ্র চন্রবতী'র শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ নিতান্ত কাঙাল] 


এখানে ণলোকটা', “একটা”, “জানলা', 'দেখবে" --শব্দগুলি সবই সংশ্লিষ্ট দ্বিকল 
উচ্চারণে কবি ব্যবহার করেছেন। অমিয়, বিজ্ঞ, বদ্ধদেব, সুভাষের ধারাই 
এনুসরণ করেছেন । 

নীরেন্দ্রও সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, দিলীপকুমারের মতো ছান্দসিক-কবি । 
তবে কবিতায় কোথাও ছন্দের অতি-সচেতনতার পরিচয় দেননি । 


নবীনতর কবিদের আরও দু-একটি বিচিত্র ছন্দের নিদর্শন তোলা যাক। মরা 
গাছ “টুপ্টাপ্‌* শব্দে পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। ঝরা পাতার সেই শব্দ কবিমনে অর্থ বহন 
করে আনে । লৌকিক দলরন্ত ছন্দের রুদ্ধদন-ধ্বনিস্পন্দে তারই চমৎকার প্রতিধ্বনি 
£টিয়েছেন প্রফুল্ল সরকার ।-- 
মরা গছের ঝরা পাতা 
পয়েব তলাম-_ 
পে চলায় 
কথা বলে- -দীঁড়াও 
সাড়া দ*ও ! 
ছু দুগা লি 
টপ- টাপ্‌- টপ _ 
ফুল ঝরে কি পাতা নল 
পগেব পবেঠ 
পাতা-_পাতা 
শুকনো ঝরা পাতা । 
| দেশ, শ্রাবণ ১৪৮৫ মরা গাছ ] 


সাতমানজ্ার কলাবৃত্তে প্রবহমানতা এবং অমিল মঞ্ডকের আমেজ ফোটাতে চেয়েছেন 
শঙ্করানন্দ মখোপাধ্যায় | 


২১২ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


ঝিমায় কলকাতা | ক্লান্ত কলকাতা | ধূসর উপকূলে 
চিমনি, ছোট বড় কল ও কলকাতা । 
সুদূরে বাঁশি বাজে ...... 
বলয় রেখা হিড়ে ভিড়বে জাহ।জেরা “হাওয়ার অনুকূলে" । 
সকাল দুপুরের জেটিতে বন্দরে কাজের ফাকে ফাকে 
দেখবে চপ্চাপ্‌ মাঝি ও মাল্লারা 
উজানী জাহাজীরা 
'শগরোপনিবেশে" ছড়াবে মুঠি মৃঠি কথার কণিকাকে ৷ 
[ দেশ ২৬ ভাদ্র, ৯২৬০, দ্বীপ ] 
সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের একটি বড়ো অংশ অধিকার করে আছে সনেট কবিতা । 
গদ্যকবিতায় সমিল পংত্তিবিন্যাসের উদাহরণ ইতিপ্বে দিয়েছি ।-এই ছন্দে সনেট 
রচন।র প্রচেষ্টা আরও অভিনব নয় কি? বিশ্বজিত গুপ্ত গদ্যকবিতার ছন্দে সনেট 
কবিতা লিখেছেন। যেমন, - 


মিল 
আমাদের শহরতলীর ফুটে আসুন বু 
একবার । এই গলিতে আপনার গাড়ি ট খ 
(ছোট রাস্তা, পরিক্ষার দুদিকেই বাড়ি ) রিং খা 
তকবে। সিডির মাথায় দরজা, কাশ্তন, রা ক 
নাটোকাদিন। দরজা খুললে বসুন মা গ 
বসার ঘরে । দেয়ালে মণিকার আকা 82 ছা 
ছবি, কোণে বৃদ্ধমূতিৎ কালিতে বাঁকা ঘা 
আখরে মেজেতে_ সমীরণ ও প্রসন । তি গ 
মণিকা, ছেলেরা, বৃদ্ধমতি, আমি ঙ 
এই ফাটে, এই গলি, ধীরে অগ্রগামী ঙ 
সাধারণ মানষের সভ্যতাধারার ন্‌ 
এই শান্ত ছবি-_-একে বিনাশ করার 
কে আপনাকে ক্ষমতা দিল অকারণে-_ রি ছ 
অকস্মাৎ__গামা_-রে ও বিবিধ মারণে। ও হু 


[ দেশ ১৩৮৫, শারদীয়! সংখ॥া ঃ জনৈক বিশ্বনেতার প্রতি ) 
বাকপর্বে স্বাডাবিক কথ্যডাষার আমেজ সুস্পষ্ট ! কিন্তু এমন একান্ত কুন্িম চোখ- 
ভোলানো সনেট-আঙ্গিক রচনার প্রয়োজন ছিল কি? প্রর্ৃতিগুণে এটি যে সনেট আদৌ 


রবীন্দ্রোতর যুগ ২১৩ 


হয়ে উঠতে পরেনি, গড়তে গেলেই তা ধরা গড়ে, পংস্তিশ্মলও নিতান্ত কুত্রিম। 


অকারণে কবিকে সে সম্পর্কে সজাগ হতে হয়েছে,_-অথচ পাঠকের কানে এই মিল 
ধরা পড়ে না। 


তরুণতব কবিদের কাব্য থেকে মিল-বৈচিপ্র্যের বহু উদাহরণ তোলা যেতে পারে । 
কিন্ত তার আর আবশ্যকতা নেই । জীবনানন্দ, স্ধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্্র 


মিল্ল, বৃদ্ধদেব, বিঞ্ণ দে, সুভাষ মু্গোপাধ্যায়, সমর সেন প্রভাতি কবিরা কাব্যে যে 
নবীন ভাবগত ও আগ্গিকগত পরীক্ষা বিংশ শতকের তুতীয়-চতুথ দশকে সরু করেছেন, 


সাম্প্রতিক কালের অপেক্ষ।কুত তরুণ কবিরাও জ।তে-অক্তাতে অনেকাংশে সেই ধারাশ্ 
অনুসরণ করে চলেছেন। ছন্দে ভাবমুক্তির যে সুচনা এঙ্গলাল-ম্ধুস্দনের হাতে 
হয়েছিল, পর পর বহস্তর অতিক্রম করে রবীন্দ্রোন্তর কালে তারই প্রবাহ এণিয়ে 
চলেছে । কিন্ত একথা স্বীকার করতে হয়, ছন্দের অলঙ্করণের দিকে এ-যুগে কির 
অনেকটা মনোযোগী হলেও উচ্চারণ-খ্তির দিক থেকে পনীন কোন সন্থাবনাধ 
বলিষ্ঠ সচনা দেখা দেয়নি । রবীন্দ্র-চন্দের সম্মোহক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গিয়ে 
কশিরা পাশ্চাত্য আদশের অনুসরণে উদ্দ্যোগী হয়েছেন । সুনিদিচ্ট ছন্দগীতিব শৈখিলা 
গন, যতিভাগে এনং মান্ত্রা-উচ্চারণে নানা রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাঁরা শঠুন প্সীঙ্গণা 
করেছেন। কিন্ত সবন্নই কিছুটা দ্বিধার ভাব, অনিশ্চয়তার আগঙাস পবিস্ফুট | 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই পর পর (আদি, মধ্য ও অন্ত পবে) ছন্দের লবীনঞর প্পাক্ষায় 
যে সৃনিশ্চিত সাফ্গ্য অজন কবেছেন ববীন্দ্রযুগের অন্তপবে'র বা পরবতী রবা্ডরান্তর 
যুগের নবপথেব সঙ্ধ'নীরা তেমন কোনও সাফজোর দাবী করতে পাবেন না। আলোচ। 
যগ নতুন পরীক্রা-নিরীক্ষার গৃগ ৷ উপযুক্ত প্রাতিঞান অভাবে এ-খুগর প্রীত ফসন 
এখনও অনারব্ধ রয়ে গেছে । 

এই যুগের প্রধানতম বৈশিল্টানুলি স্প্রাকারে আর একবাপ গ্রখানে গমবণ কনা? 
যেতে পারে । 

(১) আলোচিত “গীন্দ্রোন্তণ যু? প্র বভা ঘুগেবউ ( বপীন্দ্রযুগ £ অন্থপব ॥ 
পরিণিষ্ট । কারণ পৃববতী যু.গব আবি অধিকাংশ শনবত গ্রখুগেও কাব্য গ্চশায় 
ব্রণ“ী হয়েছেন। একদল যেমন রবীন্দ্র আদি- ও মধা-পবের বা আরও প্ববতা 
ঘগের আদশেই ছন্দ শির প্র-়াগ কমেছেন, তেমনি দখীন একদল কবি ববীন্দ্র-ছন্দ- 
রীতি থেকে যৃক্ত হবার চেস্টা করেছেন । 

(২) এই নুগের নবীন পীতির কবিদের মধো বিষ দে বিশিষ্ট আসনের 


অধিকারী । তিশি কলারন্ত ছন্দে প্রয়োগ-নৈপূণ্য দেখিয়েছেন । বিদেশী কবিদের 


২১৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনে, ছ্গে চলতি ভাষার বাকধর্মী প্রয়োগ-স্ব।ভাবিফতায়, কলারত্ত রীতির 
সনেটবন্ধ রচনায়, মিশ্রনুত্ত রীতির সংশ্লিচ্ট উচ্চারণে, গদ্য কবিতার মাঝে পদ্য 
গংজ্জি' ব্যবহারে, ধ্বনিগত অনুপ্রাস-অলঙ্করণে তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন । 

(৩) সুভাষ মুধোগাধ্যায় শজিমান হন্দকুশলী কবিরাপে বিশেষ ভাবে সমাদৃত 
হয়েছেন। তিনিও কলারস্ত রীতির বিচিন্্র প্রয়োগে, বিশেষত ব/কধমী ভাষার 
গদ্যোপম প্রয়োগ-নৈগুণ্যে কুতিত্ব দেখিয়েছেন । মিশ্ররত্ত রীতিতে ( শব্দমধ্য অসৃন্তবর্ণে 
লেখা) রুদ্ধাদলের সংস্লিষ্ট একমাল্পুক উচ্চারণে এ-যুগে তিনিই সবচেয়ে বেশী সাহস 
দেখিয়েছেন। ছড়ার লঘু ও লঘুতর যতি-স্পম্দিত ছন্দ ব্যবহারেও তার প্রতিভার 
পরিচয় মেলে । 

(8) ঙ্গমর সেন অনেকগুলি নতুন তঙ্গির গদা কবিতা লিখেছেন । রবীন্দ্রনাথের 
তুলনায় তাঁর গদ্য কবিতা গদ্যের বেশী কাছে এসেছে,--সেটটি লক্ষ্য করবার 
বিষয় । 

(৫) সাম্প্রতিক তরুণতর কবিরা কমবেশী পূরবোজ্ত কবিদেরই অনুসরণ 
করেছেন। যে সকল কবি বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই রবীন্দ্র-ধারা 
থেকে মুক্ত হবার জন্যে সচেতন প্রয়াস করেছেন, নবীন কবিরা অনেকাংশে তাঁদেরই 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । এ-যূগের হদ্দোবন্থা রচনায় বিদেশী কবিদের প্রভাব সূঙ্গষ্ট। 
রবীন্দ্রেত্তর যুগের কাবরা অংশত রবীন্দ্প্রড়াব-মুক্ত হলেও, বলিষ্ঠ নতুন কোনও 
রীতি এখনও, সুপ্রতিচ্ঠিত করতে পেরেছেন বলা চলে না! 


পঞ্চম অধ্যায় 


সাম্প্রতিক যুগ £ (১৯৫৮-১৯৭৮) 


বণম!ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ১৯৫৮ পর্যন্ত আলোচনার সীমারেখা টানা 


হয়েছিল । ইতিমধ্যে বাংলা কাব্যে আরও দুটি দশক অভিক্রান্ত হয়েছে । স্বভাবভই 


ছন্দজিজ্'সুদের মনে প্রশ্ন জগতে পারে, এই দুই দশকে বাংলা কাব্যছন্দে আর কঙটা 


অগ্রগত ঘটেছে । সংংযাজিত এই নতুন অধ/ায়ে সংক্ষেপে সেই পরিচয় দেবার চেস্টা 


করা গেল । স্ব অধ্যায়ে যে কথা বহোছি আলো৮ পব সম্পবেও সেই কথাই বণতে 
হয় । তরুণতর শঞ্মান কাবরা হন্দ-সচেতশত1,4 যথেন্ট পরিচয় দিলেও, খাংল। 


কাব্যছন্দে মৌলিক কোনও পরিবতন ঘটেনি । এ-যুগের সম্ভাবনাময়, শঞ্চিমান 


কবিদের মধ্যে রয়েছেন, জগন্নাথ চন্ত্রবতী (১৯৯২৪ ), রাজলক্ষী দেবী (১৯২৬ ), 
শামসুর রাহমান (১৯২৯ ), কবিতা সিংহ (১৯৩১), শস্ব ঘোষ (১৯৩২), অলোক- 
রঞ্জন দাশশুপ্ত (১৯৩৩), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩ ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩), 
বিজয় মখোপাধাায় (দাশগুপ্ত ), স্বদেশরঞ্জন দন্ত (৯৯৩৩), আনন্দ বাগচী (১৯ 5৩), 
কবিরুল ঈসলাম (৯৯১৩৪) নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন, মেোিত 
চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫ ), তারাপদ রায় (১৯৩৬), রক্ধেশ্বর হাজরা (১৯৩৬ ), 
সেবাব্রত চৌধুনী, আল মাহমুদ (১৯৩৬ ), মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত (১৯৩৭), আশিষ 
সানাল (১৯৩৮), ওমর আলী (১৯৩৯) প্রমুখ কবিরন্দ । তাছাড়া পর্ব যুগের 
অমিয় চল্রতবন্তা, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ক দে, দিলীপকুমার রায়, নিশিকাস্ত, প্রেমেন্দ্র মিশ্র, 
অজিত দত্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিন্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ 
চন্ত্রবতাঁ, নরেশ শু, মশীন্দ্র রায়, গোপাল ভোমিক প্রমূখ প্রতিজ্ঠিত কবিরা এ-মুংগণ্ 


নিয়মিত লেখক ছিলেন, বা রয়েছেন । ছন্দ-আঙ্গিকে অবশ্য তাঁরা বিশেষ পরিলঃন 


আনেননি ।--পুরোনো অভ্ভাসেরই পনরারুস্ি করেছেন । 
বাংলা দেশের পক্তিমান শুরুণ কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯) মৃখ্য তিন 
ছন্দরীতিতেই বেশ কিছু সাথক করিত লিখেছেন । মিশ্ররন্ত রীতির অমিল মুক্তক 
রচনায় তাঁর সহজাত আকষণ লক্ষিত হয় । এখানে ষট্কলাপবিক কলারস্তে রচিত 
তাঁর একটি কবিঙাংশ খেকে শব্দের পৃনরারতির সাথক দৃষ্টান্ত পোলা ষেতে পারে। - 
স্বাধীনতা তুমি 


রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, জবিশাশী শান । 
স্বাধীনতা তুমি 


২১৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


কাজী নজরুল, ঝাকড়া চুলের বাবরি দোলানো 
মহাপুরুষ, সৃষ্টিসূত্খের উল্লাসে কাঁপা-_ 

স্বাধীনতা তুমি 

শহীদমিনাবে অমব একুশে ফেস্চুয়ারীর উজ্জল সভা । 


[ বন্দীশিবির থেকে, স্বাধীনতা তুমি ] 
কবিতাটিতে মোট ৪৪ টি পংজি। তাব মধ্যে ১৯ বার 'স্বধীনতা তুমি' শব্দশুচ্ছটি 
পুনবারন্ত হয় বক্তবো একটি ক্লোগানের শক্তি যুগিয়েছে। 

কবি-ছান্দসিক শস্থ ঘোষ (১৯৩২) মিশ্ররত্ত রীতির আখ্যানধমী দীঘ মৃক্তক 


বচনায় এবং লৌকিক দলরতের স্বক্ষন্দ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ! 
কাব্যের গঠনভঙ্গিতেও কিছু ধৈচিত্র্য এনেছেন । এখানে মিশ্ররতে স্তবক-বৈচিংার 


নমুনাস্বরূপ ঠাঁর একটি ছ্বোট কবিতা উদ্ধৃত করছি ।__ 
আজ আব কেউ নেই, ঘমন্ত ঘরের নীল জল, 
ঠাণ্ড। বারান্দার গায়ে মধ্যরাতে দেবতার দীপে- - 


হাতে খেলে যায় হাওয়া। 


আজ চুপ করে ভাবো, এই বাত মৃদু জলচেউ, 

বড়ো এক।কিনী গাছ, মাঝে মাঝে কার কাছে যাব, 
ঘুমায় ঘরের গায়ে হায়াময় বাহিত প্রপাত, 

বৃকে খেলে যায় হাওয়া । 


দুইজ[ন পাশাপাশি, মাঝে কি পথিক নেই কোনো, 
গখন বসন খোলো দেবতা দেখুক দু-নয়নে, 
শিশিরে পায়ের ধ্বনি সুদ্রতা অধীর জলধি 

সুধু বহে যায় হাওয়া । 

আজ আর কেউ নেই মাঝে মাঝে কার কাছে বাব । 

[ শস্ব ঘোষের শ্রেম্ত কবিতা, মধারাম্ে] 
কবিতাটিতে চারটি ভ্ভবক । গ্লিপংভ্ি্ক প্রথমটি, চতুষ্পংজিক দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি। 
শেষ স্থবকটি মান্ত একটি পরজিন্তে গঠিত | প্রথম তিন স্তবকের শেষে একই ধরণের 
প্রায় একই শবন্দগুচ্ছের পংক্তি-বিন্যাস। শেষ স্তবক-পংজিজ্টি পর্বব্তী দুষ্টি 
পংজিদ্র শব্দগুচ্ছ জুড়ে তৈরী হয়েছে। এই গঠন-পারিপাট্যে কবির মনক্ষতার পবিচয় 
পাওয়া যায়। 


সাম্প্রতিক যুগ ২১৭ 


অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩) শন্দ প্রয়েগে এবং পংজি্বিন।সে সচেতন 

ছন্দশিকপীর পারচয় দিয়েছেন ৷ মিশ্ররত্ত রীতিতে উচ্চারণ-সংশ্লিষ্টত।ব প্রসঙ্গ 
ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। পব্দমধ্য অধূক্তবণ রুদ্ধদলের সংহত উচ্চাবণে 
এলোকরঞন5 কওটা দক্ষ ছিণেণ এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত পরছি। 

বাপ্নানে যাবার পথে তিনটে বাচাল সঙ্গে নেবো 

সায় বাসা কথা লিলবো। 

বাগ্শানে খাবাব পথে কাদা ছুড়বে' যে কেও আমাকে 

৩ন্পিতত্পা থেকে “অমনি? তিনটে বাচাল “কএখলাবে?, 

কথার কথায় তারা লোফানুফি করবে 'কণকাতাকে, 


তাদের বাদিত্র জানি বড়োজোড় “আম আটির ভেপ'। 

[ রজ্ঞান্ত। ঝরে।খা, তিনসশ ] 
লাগ্‌্নানে, বলবে, ছনড়বে, অমনি, কলকলাবে, করবে, কলকাতাকে, আম আঁটিব 
ডেপু__শব্দগুলির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের পাশাপাশি তিনটে" শব্দটির দুবার ববে বিশ 
(তিনকলা ) উচ্চারণ লক্ষণীয় । 


শক্তি চট্টোপাধ্যায় (৯৯৩৩ ) যেমন ছন্দোবদ্ধ কিতা লিখেছেন, তেমনি ভালো 
কিছু গদ্টকবিভাও লিখেছেন। তবু লৌকিক দলরুনের প্রাতি ভার কিছুটা আকষন 
লক্ষি হয়। সংলাপী ভাষা ব্যবহারে পারদশী এই কবির হন্দ ও ছ'দভীনাতাব 
মাঝামাঝি পর্যায়ে বচিত একটি কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত তলছি ।-- 
সব শেখালে, তমি আমাব বললে, মিছে 
অস্টপ্রহর, এই যে পায়ের শব্দ পিকে 
উঠে চলেছে, তারঙো আছেই অথ নানা- 
সমস্ত সম্মুখে যাবে, ফিরে তাকাতে কলে মানা 
বাণককালের ও দোলমঞ্চ, তমি আমায় সব শেখানে 


[ সোনার মাছি খুন করেছি, বালককালেব ও দোল মঞ্চ ] 
চত্দ লপবিক দলরঙে ছন্দযঠি ও ভাবষতির কিছুটা বিরোধ ঘটিয়ে, কোথাও বা 
পঞ্চমুক্তদণ পব এনে কবি ইচ্ছে করেই ছন্দের নিয়মিত ওরঙ্গ মাঝে মাঝে ভেঙে 
দিয়েছেন ; পড়তে গেলেই পাঠক সেটা অনুভব করবেন । 


আল মাহমুদ (১৯৩৬) বাংলা দেশের অন্যতম অকণ প্রতিষ্ঠাবান কবি । চ্ন্দোবছ 
কবিতার প্রতিই ভাঁর অনুরাণ । বাণ্লা তিন রীঠিব কাবতাতেউ দক্ষতা দেখিয়েছেন । 


২১৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


এখানে গঞ্চকলপবিক কলান্বতের একটি দৃচ্টান্ত তুলছি ।-_ 
ধৈর্য ধরে থেকেছি বহুকাল 
খা।তির ধাপে উঠল বৃঝি পা, 
ভিতর থেকে বিমুখ মহাকাল 
বললো নাবে, এখনো নয়, না 


টধর্য ধরে থেকেছি বহু দিন 
ভেবেছি এই বাজারে হাততালি ঃ 
ধৈর্য শুধ বাঙড্লো রিণরিণ 
ভুরুর নীচে জমালো ঝলকালি । [ আল মাহমুদের কবিতা, ধৈয 
চতষ্পংত্তিক পাঁচটি স্তবকে কবিতাটি রচিত । প্রতোক স্তবকে একই ধরণেৰ 
শব্দগুচ্ছ দিয়ে, আরম্ভ করেছেন । প্রথম স্কবকে পা. না--একদল শব্দের প্রাতা।শিং 
দ্বিকলা প্রসারণও লক্ষনীয়। জাল মাহমুদের ছড়া লেখার হাতও ভলো, একা 
দ.্টাত্ত দিচ্ছি, _ 
চাকমা মেয়ে রাকামা 
ফল গুজে না কেশে 
কাপ্তাইয়ের ঝিলের জলে 
জুম গিয়েছে ভেসে। [ আল মাহ্মৃদ কবিতা, ছড়া 
818181২ _দ্লমান্তরাভাগে হড়াটটি রচিত, রাকমা" পর্বে দ্বিদলে যটকল প্রসার' 
ছড়ার আমেজ স্পম্টতর করে তুলেছে । 
জাপানী ক্ষুদ্রায়তন কবিতার প্রতি এক সময় রবীন্দ্রনাথ ও সতো্দ্রনাথের দি 
আকরুচ্ট হয়েছিল। একালে কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত কয়েকটি জাপানী “হাইকু' 
রচনার পরীক্ষা করেঙ্ছেন। দুটি উদাহরণ তুলছি, _ 
(1) অস্ত-গোধুলিতে ও কার চিতা জলে! 


গৌরী মেঘ এক চলেছে পশ্চিমে 
সতীর মতো সহমরণে চিতানলে | 
(11) নম্র মায়।বিনী হাওয়ার কন্যারা 
দীঘির কালোজলে শীতল পাটি বোনে, 
দিও না জলে ঢেউ, জলের বৃকে সাড়া! 
[ এ-কালের কবিতা, হাইকু, পু ২৭৬--বিফ দে সম্পাদিত 


১) ভাউকু' ১৭ দলে বিনাত্ত, বিসম মাত্রা গবিক, গাকার (ত্রিগংভ্রিক ), হি 
ভাখদোতক (67181219010) কবিভ।। বন্তুবোৰ তীন্্তা কবিতার বৈশিষ্ট। | 


সাম্প্রতিক যুগ ২১৯ 


চবি এখানে বিষম সাতমাল্লার পর্ব (কলার ্ত ) এবং ক্ষুদ্রায়তন ভ্রিপংক্তিক পরিসর 
রখেছেন । কিন্ত সপ্তদশ দল বা তির্যক, তীক্ষ ভাবদ্যোতনা রক্ষা করেননি । 

এ যুগেও কয়েকজন মাহল৷ কবি পদ্য ও গদ্য কবিতা রচনায় দক্ষতার পরিচস্ 
দয্লেছেন। তাঁদের মধ্যে রাজলক্ষী দেবী (১৯২৭), বিজয়া দাশপ্তপ্ত, নবীনতা 
বসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন এবং কবিতা সিংহের (৯৯৩৭ ) নামোল্লেখ কৰা 
যতে পাবে । বিজয়া এবং কবিতার এক একটি দস্টান্ত উদ্ধত কনছি । 

লরং প্রেমকে ছাড়া যাষ 
লোফমা না ছাড়া অসম্ভব 
শিষ্য যারা আছে চারপাশে 
“অত্যাজ্য' তাহাদের স্ব 


অনুভবে কাজ নেই মোটে 
“আড্ডাটা” রোজ মদি জোটে । 

[ আমার প্রভুর জন্য, পূরুষার্থ, বিজয়া দশগুস্ত ] 
মশ্ররন্তেও পংক্তি বা পদ-সূচনায় কলাব্ত্তের বিশ্লিষ্টতা কানে বেসুরো লাগেনা এটা 
মধ্যযুগের কবিরাও জানতেন। বিজয়া সেই ধ্বনিসঙ্গতি কাজে লাগিয়ে “অত্য।জ)' 
বং “আভড্ডাটা” শব্দ দুটিকে চারকলা হিসেবে গণ্য করেছেন । 


চোখে যদি মন ফোটালে 
গনেতে চোখ দিলে না 
বদলে তার বদলে 
লজ্জায় ভূয়ে নোয়!লে । 


লজ্জায় ভূয়ে নোয়ালে 

তবু কেন ছেয়ে দিলেনা | 
বদলে তার বদলে 
দুনিয়ায় বেধে ঘোরালে । 


দুনিয়ার বেধে ঘোরালে 
কালামুখ ঢেকে দিলে না 
বদলে তার বদলে 
রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে । 


[ স্বনিরবাচিত, সহজসুন্দপী-২, কবিতা সিংহ ] 


২২০ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


অতিপবিক দোলা এবং কলাপ্রসারণ-সহ কবি এখানে পূর্ণপর্বে ছয় কলার উচ্চারণ 
রেখেছেন । পংক্তি- বা পদ-শেষে এক কলার প্রসারণ, কোথাও অতিপর্বেও এককল্লার 
প্রসারণ এ-কবিতায় নতুন ধ্বমিগুণ সৃষ্টি করেছে । গঠনে ও মিলবিন্যাসেও কবি 
কিছু স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ৷ 


আঞ্চলিক লোকভাষার ব্যবহার লোকগীতে মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। 
রজনীকান্ত সেন আধুনিক কালেও তার ব্যবহার করছেনা । তবে দলরর্তে বা 
কলরত্তেই এতদিন এসব লোকগীতি বা ছড়াগুলি রচিত হত । বাংলাদেশের তরুণ 
কবি ওমর আলি (১৯৩৯) এবারে মিশ্ররুতেও আঞ্চলিক লোকভাষা ব্যবহারের 
পরীক্ষায় নেমেছেন দেখা গেল । যেমন,-- 


আমি কিন্ত যামুগা, আমারে যদি বেশী ঠাট্টা করো । 
হ, আমারে চেতাইলে তোমার লগে আমি থাক্মুনা । 
আমারে যতই কও, তোতাপ!খি, চান, মনি, সোনা । 
আমারে খারাপ কথা কও ক্যান, চুল টেনে ধরো । 


আমারে ভ্যাংচাও ক্যান, অমি বুঝি কথা জানি নেকো ॥ 
আমার একটি কথা নিয়ে তুমি অনেক বানাও । 
তুমি বড়ো দুষ্টু, তুমি তামারে চেতায়ে সুখ পাও । 
অভিমানে কাদি, তাঁম তখন আনন্দে হাসতে থাকো । 
[ এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি, আমি কিন্তু যাম্গা | 
আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে কবি পুরোপুরি সফল না হলেও, ১৮ মান্ত্রা পংস্তিণব 
মিশ্ররত্তে এ-ডাষাকে বাঁধবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । 


গদ্য কবিতা এ-যুগের প্রায় সমস্ত কবিই লিখেছেন? সমর সেনের পদাক 
অনুসরণ করে, এখানে কবিরা রবীন্দ্র-ভাবাবেগ-প্রধান গদ্চকবিতার প্রভাব যথা সম্ভব 
পরিহার করেছেন । এ-কাজে জগন্নাথ চন্রুবতী, শামসুর রাহমান, শঙ্জি' চট্টোপাধ্যায়, 
সেবাব্রত চৌধূরী, কবিরুল ইসলাম, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ কবিদের ক্ুতিত্ব চোখে 
পড়ে । গ্রস্থ-পরিসরের প্রতি লক্ষ্য রেখে আর দৃষ্টান্ত বাড়াচ্ছিনা । 


সব শেষে, এশ্যুগের কবিদের একটি বিশেষ প্রবণতার উল্লেখ করে বর্তমান 
অধ্যায়ের আলোচনায় ষতি টানা যেতে পারে। এ-যুগের বেশ কিছু সংখ্যক কবি 
লৌকিক দলরস্তে চতুদল € ষট্ুকল ) গর্বের সঙ্গে পঞ্চকল ( মুক্ত পঞ্চকল ) পবিক 
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কলারত্তের মিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। শিখিলবদ্ধ ছড়ার আদর্শে এ-কাজ অক্গস্থ্প রবীন্দ্রনাথ 
এবং সমকালীন অন্যান্য কবিরা না করেছেন এমন নয় । যেমন,-- 
আদর করে মেয়ের নাম 
“রেখেছে ক্যালি'ফর্ণিয়া ৷ 
গরম হল বিয়ের হাট 
“এ মেয়েরই' দর নিগ্না। 
[ খাপছাড়া ৪৬নং কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ] 
ছড়াটি লৌকিক দলরুত্তে লেখা ধরলে “রেখেছে ক্যালি' পঞ্চ-মুক্তদল পব'টি বেমানান, 


আবার পঞ্চকলপবিক কলারত্ত ধরলে “এ মেয়েরই, ওজনে ভারী হয়ে পড়ে। তব, 
ছড়ায় সেটা চলতে পারে । 


এ-কাজ রবীন্দ্র-পরবতী৷ যুগে অমিয় চন্্রবতী, প্রেমেন্দ্র মিন, বুদ্ধদেব বস্‌, বিশ্ব 
বন্দোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমূখ কবিরাও কিছু করেছেন । একটি দস্টান্ত 
তূলি,_ 
একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু, 
মেলায় বাজি'করের খেলায়" একটা মুখ মুখোশ পরে হাসায় ৷ 
খেয়ার নায়ে “ওপারে যেতে" কবে যে কোন ভীড়ে 
একটা মুখ এক নিমেষে আকুল স্রোতে ভাসায় | 
কার সে মুখ কার £ 
'জানে কি তারা”--'ছিটোন অন্ধ'কার | 
[ অথবা কিন্নর, মৃখ, প্রেমেন্দ্র মির | 
পঞ্চকল পবিক কলাবুস্তের উচ্চারণে পড়তে গেলে এখানে বাজি'করের খেলায়" বা 
"ইটোন অন্ধ'কার-_অংশগুলিতে ছয়কলা-পর্বের আদল ফুটে ওঠে । আবার চতুদদল- 
পবিক দলরত্বের গঠনভঙ্গি আনতে গেলে ওপারে যেতে” বা “জানে কি তারা” পঞ্চদল 
পর্বগুলি বাধা সৃচ্টি করে। 
ঠিক একই পদ্ধতি এ-যুগের কবিরাও অনুসরণ করে চলেছেন। সুনীল 
লিখেছেন,_- 
“ছিল নিঝ্ঝুম' পৃক্ষরিনী 
জলে নামলো কে? 
এলো যে আজ 'অভিমানিনী' 


ওলো জোকান দে ! [ সু. গ. শে কবিতা, অভিমানিনী ] 


১৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


শত্তি লিখেছেন,- 
“ছেড়ে দিয়েছ' বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি 
দীর্ঘতম “জীবন এবার" “তোমার সঙ্গে ডোগ করেছি 
এই [তা রোমা্চকর যামিনী'__ সোনায় কোন গ্লানি লাগে নাঃ 
খন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম । 
(সোনার মাছি খন করেছি, নীল ভালোবাসায় ] 


শক্ধ লিখেছেন,_- 
“বকের ভিতর" 'খরদীপালি' জ্বালিয়ে বলে, তালি, তালি 
“দুহাতে তালি” “দুহাতে তালি', শ-হাতে তালি বাজে £ 
প্রখন আমি আর কি নারী তোমার মুখে “তাকাতে পারি' £ 
কিংবা ওরা “আমার মুখে? গমক গমক" আঁচে £ 


[ শ. ঘো- শ্রে. ক, প্রতিশ্চতি ] 


আর দষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই । ছন্দ-সচেতন পাঠক মাব্রেই প্রশ্ন করবেন, 
চতুর্দল (ষটুকল )-পবিক দলরত্তে পঞ্চ মক্তদল ( গঞ্চকল )-পবিক কলারত্তের 
মিশ্রণ সম্ভবপর কি? উভয় ছুন্দরীতির উচ্চারণে যে মৌলিক গাথক্য রয়েছে কবিরা 
তার সামঞ্জস্য করেছেন কিভাবে £ আবৃস্তিকালে যদি কিছুটা কুন্িমভাবে পঞ্চকলপব্কে 
ষট্ুকল হিসেবে 'তাঁরা উচ্চারণ করে থাকেন সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, দলরত্তের 
চতুদল পরে ছয়কল্গার যে “মীড়ু' বা সুরের দোলা সৃন্টি করে, পঞ্চকল কলারতের 
গবে এক কলার প্রসারণে সেই দোলা অনুভব কর। যায় কি £' এখানে প্রশ্নটি রাখ? 
গেল, ছান্দসিকদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেবার বোধহয় এখনো সময় আসেনি । 


বতমান অধ্যায়ে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি এবারে স্ভ্রাকারে দেওয়া যেতে পারে।_- 
(১) প্বযৃগের মতো এ-যুগেও কবিদের রচনায় ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় মেলে ॥ 


(২) বাংলা দেশের তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি শামসুর রাহমান মুখ্য তিন রীতির 
ছন্দেই ভালো কবিতা লিখেছেন । মিশ্ররন্ত মুক্তক রচনায় তাঁর কিছুটা বেশী আকর্ষণ 
ভক্ষিত হয়। 


(৬) কবি-ছান্দসিক শঙ্ক ঘোষ গদ্য ও পদাকবিতা উভয় রাজ্যেই স্বচ্ছদ্দে 
পদ্যচারণা করেছেন। মিত্ররত্ত দীর্ঘপংজ্িক মুত্তক তার কাহিনী-কবিতার মুখ্য 
বাহন। কবিতার গঠনরীতি সম্পর্কেও তিনি বেশ সচেতন । 
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(8) অলোলরঞ্জন দাশগুস্ক শত্দ-সচেতন কবি। শব্দের সংহত উচ্চারণে তাঁর 
দক্ষতা পাঠকের দৃষ্টি আকৃচ্ট করে । 


(৫) শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংলাপী বাকবীতিকে চম্কাবজঞাংব ছদ্দাবদ্ধ 
কঝেছন। পপা এবং গদ্যকবিঠতা উঠক্বিধ রচনতেই তিনি সমদক্ষ | 

(৬) বাংলা দেশের অন্যতম তরুণ কি আল মাহণু-দব ছন্দ-সচেঙনতা 
পাঠকের দ.ষ্টি আকষণ কবে। তিন গীচির ছন্দে তিনি সাথক কবিতা লিখেছেন । 


(৭) কল্যাণকুমাব দাশগুপ্ত জাপানী 'হাইকু এবং ৬মব জালী ( শাংলাাদশ ) 


আঞ্চলিক বাকপীতিতে মিশ্ররন্ত মহাপয়াব র৮ণায় গহনহ দেখিয়েছেন | 


(৮) সাম্প্রতিক কয়েকজন মহিলা কবি ছন্দ-স/তনতাবর পরিচয় দিয়োছম।। 
তাঁদের মধো রাজলক্ষমী দেবী, বিজয়! দাশগ্তপ্ত, ল্বীনতা দেকসেন, কেকা কুনারী 
ডাইসণ এবং কবিতা সিংহেব নাম উল্লেখযোগা | 


(৯) এ-যুগেব প্রবীন ও নশীন অধ্রিকাংশ করিত উল বঙ্গ দা শালার 
পাশাপাশি গদ।কশিতা নচশাতেও সমদন্দ 1 দেখিয়ে ছশ। 


(১০) এ-সুগবর বাপ গ্রণটি লক্ষণীয় শিল্টা তল, । চদ গপবিখ বপাপ্নন্তেব 


সঙ্গে পঞ্চকল-( ম্ডষ্পঞ্চদণ )-পবিক কনাগ্র্তন সংগিএ্রণ | গে শিখয়ে সুনিশ্চিত 


সৈগ্ধান্ত গ্রহণের সময এখনো আসেনি । 


যণ্ঠ অধ্যায় 
বিবতন ও ভাবী-সস্ভাবনা 


বততমান অধ্যায়ে সমগ্র বাংলা কাব্যছন্দের বিবর্তন ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত 
ময় দশকের, অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে ১৯৭৮ এর অগ্রগতিকে একনজরে আর একবার 
দেখে নেওয়া হেতে পারে। 


চযাগীতি € আনমানক দশম শতক ) থেকে সুর করে 
শাধি ও মধ। ঘুগেব 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা রস্ত-কাল পর্যস্ত বাণ্লা কাব্যন্দের প্রাচীন 
উচ্চ|বণ বৈশিষ্ট 


( আদি ও মধ্য) যুগ ধরা যেতে পারে । এই যুগে 
সংস্কৃত, প্রারুত এবং অগপদ্রংশের ধারাপখে ধীরে ধীরে বাংলা ছন্দের নিজস্ব 
আকুতি ও প্রকুতি গড়ে উঠেছিল। সেখানে মুক্তদলের সংস্কৃতানুগ হস্থ-দীর্ঘ উচ্চারণ 
শিথিল হয়ে আসছিল । বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে সংস্রুতের গরু উচ্চারিত মুক্তাদলের 
লঘু এককলা উচ্চারণ আংশিকভাবে প্রচলিত হয়েস্িল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং 
বিদ্যাপতির মৈথীলি গীত প্রভাবে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব গীতে সংগীত সূরাশ্রয়ী, লঘু-শুরচ 
উচ্চারণ সমনিত ক্লাবস্ত রীতির প্রবর্তন হয়েছিল । পরবণাকালে এই রীতিকেই 
পরিবতিত কবে রবান্দ্রণাথ আধুনিক রীতির ঝ্লাবৃন্ত প্রবতন করলেন । লক্ষ করবার 
বিষয়, বৈষ্ণব গীতে ছাড়া, প্রাচীন ও আধনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পূবে আর কোনো 
কবিই কলারস্তে কবিতা রচনার কথা ঠিক মশ ভাবেননি । মিশ্রর্তর উচ্চারণ- 
বৈশিষ্ট্য শ্রীরুফকীতনের যুগ (পঞ্চদশ তক ) থেকে ভ্রমণ সুস্পষ্ট হয়েছে । সে 
যুগে প্রধানত কাহিনীধমী কাব্যগুলিতে এই ছন্দ বাবহাত হত ঃ গীতিসুর-প্রাধান্যের 
পরিবতে এই কাব্যগুলিতে কথকতার এক বিশেষ সুবাঞএয়ী পঠনভাঙ্গি পবিস্ফট 
হয়েছে । সেই পহঠনরীতির আরও পরিবতন ঘটেছে উনবিংশ শতকে , প্রথম ঈখর 
গুপ্ত, তারপর রঙ্গনাল বাক্ধমী, সুরনিরপেক্ষ নতুন উচ্চ।প্রণের মিশ্ররকত ছন্দ প্রবতন 
করলেন। আর তারই ফলে মধুস্দন, রাজকুফণ, শিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ 


ূ কবিদের পক্ষে এই' ছন্দে আমঞ্রাক্ষর” এবং অজ্জক রচন। 
উনবিংশ শতকেব প্র 


সম্ভব গদ্যকবিতার মাধা/ম ব র 
উনা-বৈশিষ্টয হল। ম কাব্যের ছন্দবন্ধন থেকে 


ডাবমুজিছর পপীক্ষয সফল হল ॥। বাংলা কাব্যে 
প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগেই, মিশ্রবত্ত রীতিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছন্দোরীতি হিসাবে 
স্বাঞ্চতি লাড করেছে । দলবৃত্ত ছন্দ গ্রাম-বাংলার অকুত্টিম সম্পদ । প্রাচীন হড়। 


এবং লোকিক গানের মাধ্যমে এই লঘু চতদল (খট্কণ) যাতিস্পন্দিত ছন্দের ধারাটি 


বিবতন ও ভাবী-সস্ভাবনা ২২৫ 


শান্ত ও বৈষব কবিরা, কবিয়াল ও বাউল সম্প্রদায়, পল্লী গীতিকার কবিগণ গ্রহণ 
করেছিলেন। উনবিংশ শতকে ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র প্রমথ কবিরা কিছুটা লঘ 
মেজাজের কবিতা গানে এ ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন । রবীক্সনাথ এই ছন্দকে গভীর 
ডাবাত্মক কবিতায় ব্যবহার করলেন ॥ উচ্চারণের শৈথিল্য ঘুচিয়ে তিনি এ-ছন্দকে 
আধুনিক শিষ্ট কবিতায় কৌলীন্য দান করলেন। কলারত্ত, মিশ্ররত্ত এবং দলরন্ত 
প্রাচীন যুগে তিন ছন্দোরীতিতেই উচ্চারণ-শৈথিল্য ছিল। এই শৈথিলোর ফলে 
একই কবিতায় একাধিক ছন্দোবীতির মিশ্রণও দেখা যেত। তবে তিন ছন্দোরীতিরই 
প্রথক উদ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আধূুনিক-পূব যগে ভ্রমণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আধুনিক 
ধুগের কবিরা এই তিন ছন্দ-প্ররুতিব উচ্চারণকে আরও সুনিদিষ্ট ও মাজিত কবে 
তুললেন । 'আঙ্কিক মান্নার হিসাবে এই ছন্দবীতিগুলির প্ররুতিগত পার্থকা নিবাপণ 


এখন ছন্দজিজাসুর পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে । সর্বোপরি, আধনিক গে 
ছন্দ-প্ররুতিগুলির উচ্চারণ সূনিদিষ্ট হবার ফলে, তাদের উপব 1১৩ কৰে 


আরও নতবততর আরুতি-প্রকতিগত পরীক্ষা সম্ভবপর হয়েছে । 
প্রসঙ্গত বলা প্রয্নোজন, প্রাচীন যুগেব কাবো ছন্দ"শৈথিল্যের জনা সে ষুগের 
কবিদের দোষারোপ করা ঠিক হবে না। তাঁদের হন্দেব ম্ঢিতিবোধ অনেকাংশে 


সঙ্গীতের তাল-মান্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত । গায়কের গানে 
গাদি ও মখা যুগের 


র্ কের কাবোর শৈথিলা ৬ 
তবাএধী পঠনভি না কথকের সরাশ্রয়ী পঠনে কাবোর মান্রাশৈথিলা ডাকা 


পড়ে যেত 1 শ্রাবা, সরাশ্রয়ী কাব্য আধুনিক যুগে, 
যখন লহুলাংশে সুর নিরপেক্ষ পাঠ্য কবিতায় রূপান্তরিত হল, তখন কবিকে ছপ্দ- 
শৈখিলা সম্পর্কে আরও সতক হতে হল। দুই যুগের কাবাস্বাদনেব এই বাতিগত 
পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকলে প্রাচীন যগের খঞ্বিদের প্রতি আর অবিটারেব শঙ্কা 
থাকে না। 
উনবিংশ শতকে পাশ্চাতা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলার 
চিনির বাবহাপরিক এবং সা*স্কুতিক জীবনে যে নবজাগরণ স্চিত 
হয়েছিল, কাব্রে ক্ষেত্রে তার প্রভাব যেমন দৃরপ্রসরী 
তেমনি কৌতহলোদ্দীপক । এই বিস্ময়কর প্রভাবের ফলেই আধুনিক বাংলা 
ছন্দ প্রায় নব কলেবর লা করেছে বলা যেতে পারে । যুগসঙ্গির কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তক এই আধুনিকতার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। সঙ্গীত-সুরাশ্রয়ী প্রাচীন 
কাবাধারা থেকে স্র-নিরপেক্ষ পঠনোপযোগী 'আরৃত্তিধমা আধুনিক ছন্দের ম্লাপান্তর 
ছ্াপাখানার যগে প্রথম তাঁর দ্বারাই ঘটেছিল । 


আধুনিক বাংলা ছন্দ 


এরপর কুঁতিহাসাশ্রিত আখ্যান কাব্য লিখতে গিয়ে রঙ্গলাল মিশ্ররত্ত রীতির 

মিন্রাক্ষ র' ছুন্দেই যথাসগ্তব ভাবমুজিন্র কথা ভেবেছিলেন ৷ আঠারো মান্্রার আট+দশ) 

মহাপয়ার সম্ভবত ভাবস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবেই তিনি রচন৷ 
বঙ্গলাল ও মধুহদিন 

করেছিলেন এবং একই প্রয়োজনে চৌদ্দমান্ার পয়ারে 
সুনিদিষ্টা আট-ছয় মান্রার পদমতিতে পরিবতন এনেছিলেন। তবে লাইন 
ডিঙিয়ে ভাবপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ গতি সৃষ্টির কথা তাঁর মনে আসেনি । মধস্দন 
এসে প্ররহমান পয়ার রচনাব মাধ্যমে এক ম্হতে এই বাধার আবরণ ছিম্ন করলেন। 
শেকস্পীয়র--মিলটনের নাটক-কাব্য পাঠ করে তিনি 1911%-৬01756-এর যে শক্তি 
উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা মিশ্ররুত্ত পয়ারে সেই শক্তি সঞ্চারিত করার দুঃসাহসিক 
পপীক্ষায় তিনি সফল হলেন । সংস্রুত ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনাকে তিনি বাংলা 
ভাষায় আরোপ কবলেন। মধ্যযুগের কাব্যে যে ধমীয় রোমান্টিকতা এবং ভাষা- 
হন্দের আত্যন্তিক , কোমলতা চশ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে স্রূ কবে ভারতচন্দ্র 
পন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল মধূস্দন তারই বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে নক- 
ক্লাসিক কাব্যে উপ্যোগী ভাষা-ছন্দেব সন্ধান কবেছিলেন ৷ স্বলপাযু সাহিতা-জীলনে 
সেই নব কবিভাসার কাঠামো তিনি গডে দিয়েছিলেন। বিল্তভ দ্ভাগ্যেব বিষগ্ব, 
অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে এই নব প্রবতিত কাবাধারাকে, তাঁর ডাষাছন্দকে যথার্থভাবে 
পরবতা কোন কবিই অন্সরণ করতে পাবেননি । হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বার্থ 
অনৃকারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন মান্ত্র। 

রবীন্দ্রনাথ এসে আগন রুচি ও প্রতিভা অনুসাবে মধুস্দনের “অমিত্রাক্ষর" 

ছন্দ ও নব ক্লাসিক রীতির কবিডাষাকে অনেকাংশে বদলে দিলেন। মধস্দন- 
্ প্রবঠিত ভাবযঠি ও ছন্দযতির অতটা স্বাতন্ত্রা তাঁশ অতিপ্রেত 
বৰীন্ুনাথ 

ছিপনা। তাছাড়া কবিতায় প্রান্তিক মিলের প্রতিও তাঁর 
আকষণ ছিল। ফলে, মধৃস্দন বাংলা কাবোর ভাব, ভাষা, ছন্দমিল গ্রাবং 
অনন্করণে যতটা বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে 
আমাদের আবার পরিচিত এবং অভ্যস্ত “মিন্রাক্ষর' ছন্দ-প্রভাবিত ললিত কবিতার 
জগতে বহুলাংশে ফ্রিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু যেখানে ভারতচন্দ্র এসে থেমেছিলেন, 
রখীন্দ্রনাথের পক্ষে সেখান থেকে আর সূর করার উপায় ছিল না। মধুস্দনের 
ভাষাছন্দের দুর্বার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কোনডাবেই সম্ভব হয় নি। 
বস্তুত, বাংলা কাব্যে ভাবের ছন্দমুক্তির যে সচেতন প্রয়াস মধূযূদনের “অমিপ্রাচ্মরে 
স্চিত হয়েছিল মুত্তক এবং গদ্যকবিতায় তাঁরই পরবতী সোপান যাঁরা গড়ে তুলেছেন 


বিবর্তন ও ডাবী-সস্থাবনা ইহ৭ 


তাঁদের মধ্যে রাজকু্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, 
রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল ততোধিক গুরুত্বপণ । এদিক থেকে তিনি মধুস্দনের 
ষোগ্য উত্তরসরী। অন)দিকে বৈষ্ণব গীতিকবিতার যুগ থেকে বাংলা কাবো যে 
ললিত ছন্দমিলের অলঙ্কত ধারা প্রবাহত হয়ে চলেছিল সেখানেও ইউরোপীয় নব- 
রোমান্টিক কাব্যাদর্শের সংযোগে যে গ্রশ্র্য উনবিংশ শতকের বাংলা কাহ্যে দেখ। 
দিয়েছিল তারও সবাপেক্ষা স।থক রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ । নব কলারন্তেব তিনি 
হলেন এ-যূগের সবাপেক্ষা সার্থক শিপী | ধ্বনি-এশ্বযে, মিলবিন্যাসে, গন্নগত 
রূপাদর্শে বাংলা কাব্যকে তিনি নব যৌবন-সৌন্দর্যে সাজিয়ে দিয়েছেন । মিয়ার 
এবং অমিন্রাক্ষরের যগ্র রশ্নি হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংল। কাবোর যুগল অস্থচালিত 
রখখানি গ্বয়ং বাসুদেবের মতোই নিপুণ হাতে চালিত করেছেন । তাঁৰ হাতে আধুনিক 
বাংলা কাব্যের প্রধানতম তিন ছন্দপ্রক্তি যেমন পৃণঠা পেয়েছে তেমনি শখ নব 
সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে । সমকালীন ও পরবতী প্রায় সমস্ত কবিত তাঁর 
প্রবতিত বা পরিমাজিত ছন্দরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । কলার-স্ত মধামূগীথ 
লঘৃগুরু উচ্চারণ পরিহার করে সব মুস্তদলেই এককণা এবং রুগ্চদলে দ্বিক্গা 
উচ্চারণের নবরীতি তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন । মিশ্ররত্তের মান্তানিদেশ এবং পব- 
বিশ্তাগ পদ্ধতি রবীগ্্রনাথের বহু পবেই, সন্তবত ভারও৩চন্দ্রের সময থেকেই অনেকাংশে 
নিদিষ্ট হয়ে গিয়েছিল । মধুণুদন এই ছন্দেই ভাবমূন্তির পথ উন্মোচন করেছিলেন । 
স্ভবক বিন্যাস ও মিলে বৈচিত্র্য এনেছিলেন । উভয় দিনেই রবীন্দ্রনাথ যোগা 
উত্তরসরীর ভুমিকা নিয়েছিলেন । লৌকিক দণবস্ত খে কাব্যে স্বাভাব্কি বকভঙ্গি 
পবস্ফ্টনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বাহন এবং শিচ্ট কাব্যও যে তার শুরুতপূণ ভূমিকা রয়েছে 
সেকথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম নিদ্বিধায় ঘোষণা করলেন । সাথক কবিতা ও গান রণ 
করে তার স্বাক্ষর রাখলেন । দলরূস্ত মুস্তক বস্তুত রবীন্দ্রনাধেরহ দান । গদ্য কতিতায় 
এসে কবিতার ছন্দণঞ্চন থেকে ভাবনুষ্িব ওটি সম্পনতা ল।ভ করল । বঙ্গিখচ পর 
বা রাজকুষের “গদ্যপদ।' বা পদ্যপৌংজ্িক গদ্য যার স্চনা রবীন্দ্রনাখেখ 
গদাকবিতায় তার সচেতন পরিপূর্ণতা লক্ষ ঝরা যাবে। 
সংশ্লিষ্ট, দীর্থ পদপ্রপান উঞ্চারণ এনে এবং লঘ, পর্বনতি বিলুপ্ত কাম দনধতও 
স্বাভাবিক বাঝভঙ্গি সংহতি কতট। ফোটানো খেতে পরে প্রপীন্দ্র সমকানীন কি- 
নাটাক।র দ্বিজেন্দ্রলাল বায় তান পর্ীল্গ। করেছেন, আলিবাংল 
(খাজন্্ণ।লেব দলণও 
সফলও হতে পেরেছেন । সপ্তবত ইতজি সংহত উচ্চ'ল-নম 


“সিলেবিক" ছন্দ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংল'য় এই শবরগতির উদ্ভাবন করেছিংলন। 


২২৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


ঠিক মধুস্দনের অগিন্নাক্ষরের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও একই অনত্যান্ততার জন্য সঠিক 
ভাবে এই ছন্দ ব্যবহারে কোন কবিই আর অগ্রসর হননি । 

বাংলা কাব্যের ছন্দ-বিবর্তনে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষিত হয়। প্রথমটি 
হল, কৃর্রিম ছদ্দবন্ধন থেকে ভাবমৃক্তির ক্রম প্রচেষ্টা । মিশ্র রীতি এই বিবর্তন- 
ধারার মুখ্য বাহন ৷ রঙ্গসাল পয়ার-মহাপয়ারে গতান্গতিক ছন্দযতির পরিবতন এনে 


এই ভাবমূজিত্র ক্ষীণ স্চনা করলেন ॥ মধুস্দন প্রবহমান 
ছন। বিবর্তনের ত্রিধার। 


পয়ারের মাধ্যমে তাতে নব শক্তি সঞ্চার করলেন ॥ রাজকৃষ ও 
গিরিশচন্দ্র মুখ্যতঃ নাট্য সংলাপে মুক্তক প্রবর্তন করে খ্বাধীন পদক্ষেপের পরবতাঁ 
সোপান তৈরী করলেন ॥ রবীন্দ্রনাথ কাব্যে সেই সোপানকে আরও দৃঢ়তা দিলেন এবং 
(১) ভাবমূক্ি তারই উপর ভাবমুজি'র সবোচ্চ কাঠামো তৈরী করে গদ্য- 

কবিতা রচনা করলেন । সেখানে ছন্দের স্পন্দন থাকল কিন্তু 
সুনিরাপিত মান্ত্রার হিসাব রইল না। গদ্য কবিতার সেই ধারা আজও পর্যন্ত রবীন্দ্র- 
পরবতী! কবিদের হাতে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে । দলরন্ডে এই ভাবমুত্তি 
রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুটি পৃথক পথে এনে দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত লৌকিক 
দলরৃত্তেই যথাসম্ভব চলিত বাকভঙ্গি এনে অপেক্ষাকৃত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের মুক্তক 
(সমিল ও মিলহীন ) রচনা করে এই ছন্দোরীতির শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি আমাদের 
দৃভ্টি আকর্ষণ করেছেন । দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য “সিলেবিক' ছন্দের দীর্ঘযতি প্রধান 
সংহত উচ্চারণ মনে রেখে, আট-দশ-হছুয় দলমান্্রার পদভাগে নতুন সংশ্লিষ্ট রীতির 
দলরুও রঢনা করে প্রম!ণ করলেন, এই ছন্দই কথা বাকভঙ্গির সবচেয়ে কাছাকাছি 
পৌছানোর শক্তি রাখে । মিশ্ররস্ত বা দলরত্তের তুলনায় কলারত্তে ভাবমুক্ির প্রয়াস, 
সম্ভবত উচ্চারণ-কুন্ত্রমতার জন্যই, কিছুটা কম হয়েছে । অবশ্য সেখানেও রবীন্দ্রনাথ 
মুন্তক রচনার চেষ্টা করেছেন৷ দ্বিজেন্দ্রলান প্রবহমান রীতির প্রয়োগ-পরীক্ষা 
করেছেন । প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অমিয়, বিষণ, সুভাষ প্রমুখ কবিরা এই ক্ষীণধার।য় 
কিছু শজি-সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন । 

দ্বিতীয়টি হল, সুনিদিষ্ট পংক্তি ও স্তবক-বিনাস্ত “মিন্াক্ষর কবিতার ধারা । আদি 

ও মধ্য যুগে মুখ্যতঃ সমিল-পংত্তিক শ্লোক রচনা করে কবিরা এধারাটি রক্ষা 
করেছেন। তার মধ্যে একমান্ত্র বৈব পদাবলীগীতে সামান্য 

টা মি ০ কিছুটা স্তবক-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় । তখন গয়ার, ভ্রিপদীই ছিল 
মুখ্য পংজিত্ব্ধ। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে 

বৈটিন্ন/ময় স্তবক রচনার প্রয়াস দেখা দিল। মধূস্দন সনেট (চতুদ'শপদী 


বিবর্তন ও ভাবী-সম্ভাবনা ২২৯ 


কবিতাবলী ) এবং সমিল নানা রাপাদর্শের স্তবকবন্ধ (কব্রজাঙ্গনা কাব্য) রচনা 
করলেন! রবীন্দ্রনাথ মধূস্দনের এবং সম্ভবত জয়দেব-সহ মধ্যষ্গের বৈষব কবিদের 
আদর্শ প্রহণ করে স্তবক রচনায় ও মিলবিন্যাসে নতুণ এরখখযের ভাণ্ডার উন্মস্ত 
করেছিলেন । ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান ষ্গের কবিরন্দ সম্ভবত 
কবিতার গঠনগত শিল্পকলায় তাঁকে কিছুটা প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। মধূস্দন 
মিগনাঞ্ষর ও অমিষ্রাক্ষর উভপ্নবিধ কবিতাতেই মিশ্ররুত্ত রীতির বাবহার করেছেন । 
রবীন্দ্রনাথ মিশ্ররভ ছাড়াও কলারত্ত এবং দলবুৃত,._ অর্থাৎ মুখ) তিনরাতিতেই তাঁর মণ্ডপ 
শিজ্পকলার পরিচগ্ম দিয়েছেন ৷ রবীন্দ্র-পর্ববতীদের মধ্যে যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কফচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন এবং বিহারীলাল চন্তবতা 
মিশ্াক্ষর কাব্যধারায় কিছুটা শক্তি ষুগিয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্র-সমকালীন ও পরবতী 
কালে দ্বিজেজ্্রলাল রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায়, 
সতোন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সুধীক্দ্রনাথ দত, প্রেমেন্তর 
মিত্র, বুদ্ধদেব বঙ্গ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখেপাধ্যয়, শামসুর 
রাহমান, শগ্ ঘোষ প্রমুখ কবিরন্দও এই ধারাকে জমান্য়ে সম্ুদ্ধতর করে তুলেছেন । 
তৃতীয় ধারাটি অংনকাংশে কৃন্রিয। এখানে মুখাত সংস্কৃত এবং গৌণত অন্যান্য 
বহিরাগত ছন্দের উচ্চারণ-প্রকৃতি বাংলার বূপান্তরের চেষ্ট। করা হয়েছে । বহিরাগত 
ছন্দের রূপাদশে বা মিল-বিন্যাসের সাহায্যে বাংলা কাব্যের গঠনগত সোষ্ঠব বৃদ্ধি 
পেয়েছে সন্দেহ নেউ। কিন্ত সংস্কৃত লঘ্-গরু উচ্চারণ যেখানে বাংলা কবিতার 
বিবর্তন ধারায় ধারে ধীরে বজিত হয়েছে, সেখানে কুম্িম উচ্চারণে তাকে ফিরিয়ে 
আনার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক । চর্ষাগীতি বা বৈষ্ব 

(৩) সনম্কৃত ও বিদেশী ৰ 
চনোর বাংল। গীতিকাব্যে তৎকালীন সুরাশ্রয়ী পঠনরীতিতে আংশিক লঘৃ-গরু 
রূপান্তৰ প্রয়ান উচ্চারথ ষতটা স্বাভাবিক ছিল, অস্টাদশ খতকে এসে 
ডারতচন্দ্রের রচনায় তার ক্ুত্রিমতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারতচন্দ্র এ বিষয়ে 
সচ্চতন ছিলেন বলেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে, বিশেষ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, 
দ্ব-একটি সংস্কৃত হন্দে'বন্ধের কৃত্ত্িম উচ্চারণে বাংলা রূপান্তর ঘটিয়েছেন । এরপর 
হেমচন্দ্র, দ্বিজেদ্্রনাথ (ঠাকুর ), বলদেব € পাঁজিত ), হরগোবিন্দ (লঙ্কর চৌধুরী ), 
সত্যোন্ত্রনাথ, বিজয়চন্ত্র, নজরু ন, দির্লীপকুমার, নিশিকান্ত, প্যারীমোহন ( সেনগুপ্ত ), 
বৃঙ্ধদেব, স্ধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরন্দ এই রুত্রিম উচ্চারণকে বাংলায় কিভাবে কতা 
রর দেওয়া যেতে পারে তার নানাবিধ পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এব* 
দ্বিজেন্দ্রলাল লঘ্ কবিতা ও গানের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে লঘূ-গুরু ছন্দের উপযোগিতা স্বীকার 


২৩০ আধুনিক বাংল! ছব্দ 


করেছেন । তবে এই প্রচেষ্টার ব্রমধারাটটি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বাংলা 
উচ্চারণের স্বাভাবিক গ্ররুতিকে রক্ষা না করলে, মুখ্য তিনছন্দ-প্ররুত্ির কোনও 
গ্রকটিকে অবলম্ধন না করলে, বহিরাগত কেন ছন্দের ব্যবহারেই কবিতার ক্ষেঞ্তে 
সাফল্য অজন সম্ভব নয়। গানের ক্ষেত্রে অবশ্য সুরারোপের অবকাশ রয়েছে বলেই 
লণ্‌-গুরু উচ্চারণ কিছুটা খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পরে । 


বহিরাপত শব্দ-সম্পদকে যারা বাংলা কাব্য রচনায় বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন 
তাদের মধ্যে ব্রজবলি গীতের কবিরন্দ, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ছিলেন অধাযুগের 
শি"্পী। ছড়াগান, কবিগান, এবং পল্লী-গীতিকার জাত-অক্ঞাত কবিরন্দও সম্ভবত 
মধ্যযুগের কালসীমার মধ্যেই ছিলেন। আধুনিক যুগে যাদের নাম বিশেষভাবে 
মনে পড়বে তাঁরা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র (গুপ্ত), মধূস্দন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
নজরুল, অমিয় ( চন্র্বহী” ), সৃধীন্দ্রনাথ, বিষ, জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্ু।ফা 
প্রমুখ কবিরন্দ। পল্লী অঞ্চলের লোকভাষাকে, বিভিন্ন উপভাষাকে শিচ্ট 
কাব্যে ছাড়পন্ধ দেবার প্রচেষ্টা বহু কবির রচনাতেই লক্ষ করা যায়। সৎচ্ক্ুত 
ব্যতীত বহিরাগত ভারতীয়, ইউরোপীয়, ফারসী, চীনা-জাপানী প্রভৃতি ছন্দের 
বাইরের গঠনাকৃতিকে বাংলায় স্থান করে দেনার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন, 
মধূসদন, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, জতোন্্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, জীবনানন্দ, অমিয় 
( চন্রবতী ), বিঞ্চ, বিশ্ব (বন্দোপাধ্যয় ) প্রমূখ কবিরন্দ। হাল আমলে সাঁওতালী. 
ওরাঁও, চাকমা প্রভৃতি আদিবাসীদের নানা গীতিতঙ্‌ বাংলায় আনবার সম্তেন প্রয়াস 


কোন কোন কবি করেছেন । 


যেমন ভাবের ক্ষেত্রে, তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও বাংলা কাবোর পরিসর 
বিস্তৃত করবার প্রচেষ্টা এ-যুগের কবিরা নিরন্তর চাপিয়ে যাচ্ছেন । বিন্তু তসঞ্জেও 
স্বীকার করতে হয়, রবীন্দ্র যুগের তুলনায় পরবর্তী খুগের বাংলা কাবে। ছন্দে গ্রশ্থধ- 
দীপ্তি অনেকাংশে মান হয়ে পড়েছে । এই বিরাট সর্বথাসী প্রতিভা অধিকাংশ কবিকেই 
রানা ডাব ও ছন্দ উত্তয় দিক থেকেই বহুলাংশে আচ্ছন্ন কবে 
কাবে। ছন। বৈচিত্রের রেখেছে ।--এই সন্মোহব। রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য 
অভাব বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই একদল তরুণ কবি 
সচেঙন ভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন । কবিতার নব আঙ্গিক প্রবর্তনে তাঁরা রবীন্দ্র 
প্রভাব কাটিয়ে উঠতে গিয়ে কতকাংশে আবার -সাম্প্রঠিক পাশ্চাত্য কাব্য-আঙ্গিকের 
প্রভাবে পড়ে গিয়েছিলেন । প্রথাবদ্ধ ছন্দ-কাঠামো মাঝে মাছে ভেঙে দিয়ে গদ্যের 


বিবততন ও ডাবী সম্ভাবনা ২৩১ 


বাক ধমী উচ্চারণ পরিস্ফুটনের চৈষ্টা, গদ্যকবিতায় পদ্যছন্দের চমক সৃষ্টির 
প্রয়াস, স্পাং রিদ্ম্‌-এর বিকদ্প রূপ পিথিলবদ্ধ ছন্দ সু্টির প্রয়াস, পাম্চাতা কবিতার 
গঠনভঙ্গি ও মিলবিন্যাসের অনুস্থতি,_এ সবের মধ্যে নব পথের সন্ধানস্পৃা লক্ষ বরা 
যায়। তবে তিন ও ঢারের দশকে এক শ্রেণীর কবিদের মধো যে সচেতন রবীদ্দ্র- 
প্রভাবমুক্তিত্র প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, কালের ব্যবধানে সেই 'রনিছায়া'র আতঙ্ক কেটে 
গেসে মনে হয়। আশ করা যেতে পাবে, এবারে পর্দীক্ষা-নিরীক্ষার স্বর পেরিসে 
প্রত্য়-বলিষ্ঠ নতুন ছতন্দারীতির প্রবর্তনায় বাংলা কাব্য-আঙ্কের কিছু লক্ষনীয় দিক- 
পরিবর্তন সচিত হবে। 


পরিশিষ্ট 


ছান্দসিক সত্যন্দ্রনাথ দত্ত 


সত্যেক্গনাথ দত্ত কেবলমান্ত্ যে একজন বিশিষ্ট ছন্দ-সচেতন কবি 

ছিলেন তাই নগ্ন, আধুনিক বাংলা ছন্দচিস্তার ক্ষেয়ে প্রথম উল্লেখযে।গা ছান্দসিকের 
সন্মানও তাঁরই প্রাপ্য । জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে “বিচিত্রা ক্লাবের এক অধিবেশনে 
(৯? ফাল্গুন, ১৩২৪, ইং. ২৭-২-১৯১৮ তারিখে ) তিনি 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে 
একটি দীর্ঘ রচনা পাঠ করেন। ১৯৩২৫-বৈশাখ সংখ্যর ভারতী পন্থিকায় রচনাটি 
প্রকাশিত হয়েছিল ।১ ঠিক প্রবন্ধাকাবে নয়, অনেকটা গদা-পদ্য মেশানো রম্য রচনার 
তঙ এট্টি লিখেছিলেন । ছন্দ-সরস্থ ঠী কিশোর কবির কাছে নাকি পাঁচবার পাঁচটি ভিন্ন 
ভিন্ন মৃর্তিতে, বিভিন্ন বাহনে চেপে আবিভ ত হয়েছিলেন ৷ তাঁর প্রথম প্রকাশ “আদ্যাশ্রী 
মৃতি-_-মকরাঙ্গী ডিঙ্গাবাহন-__ গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতিতে ।- এ অংশে একেবারে চর্যাপদ 
থেকে সুরু করে বিহারীলাল পর্যস্ত পয়ার-দ্রিপদীর ধারাটি (মুখাত মিশ্র রীতিতে 
রচিত ) ধারাবাহিক দৃঙ্টান্ত-সহযোগে দেখিয়েছেন । পয়্ার, ব্লিপদী সম্পকে ঝঝিন 
স্বন্দোবদ্ধ সর্পনির্দেশ বেশ কৌতুকগ্রদ । গয়ার সম্পকে গয়ার বন্ধেই স্কিনি লিখেছেন, _ 

বিজোড়ে বিজোড় গাঁখ, জোড়ে গাঁথ জোড় । 

আটে ছয়ে হাফ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড় ॥ 

যত্তগক্ষর চড়া পেলে হসস্তের লগি-_ 

মারো ঝট, ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমগি | 

ঠাই বৃঝে গুণ টানো, ঠাই বঝে দাড়। 

যৃজ্ঞাযুক্ত হসন্তের পয়ার তাগাড় ॥ 

[ ছন্দ-সরস্বতী ( আনন্দধারা সং), পৃ ২] 
কবি-ছান্দসিক এই সংক্ষিপ্ত সংক্তায় অনেক মৃল্সাবান তথ্য হাজির করেছেন । আট- 
ছয় মাত্রার দ্বিপদীর যতিবিভাগ, প্রত্যেক পদে বিংজাড়ে-বিজোড় জোড়ে-জোড় শব্দ- 
গ্রন্থন কৌশল, যুক্তাক্ষরের প্ববণে (রুন্ধদলে ) হসম্ত উচ্চারণের রহস্য, কোথাও 
দ্রকত এগিয়ে যাওয়া (গুণ টেনে), কোথাও বা ধীর ভঙ্গিতে চলা ( দাড় টেনে), 


১। উল্লেখ করা যেতে পারে, এর তিন সপ্ত।হ বাদে বিচিত্র! ক্লাবের আর একটি সান্তা 
মন্ধায় (৬ চৈত্র, ১৩৯৪) রবীক্রনাথ 'নাংল। ছন্দ নামে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুমিত 
হয়, সতোন্রনাথের প্রবন্ধ পাঠকালে রবীন্দ্রনাথ মে সঙ্থায় উপস্থিত ভিলেন এবং সতোনুন।থের 
প্রবন্ধই টাকে ছল বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধ বচন উদ্ব-দ্ধ করেছিল। রবীল্নাথের প্রবন্ধটি 'হলের অর্থ" 
নামে সবৃজপত্রে, চৈত্র, ১5৪ সংগায়, প্রকাশিত হয়েছিল। 


ছান্দসিক সত্্দ্রনাথ দত্ত হ৩৩ 


অর্থাৎ সরল ও মিশ্র-কলাবৃত্ত উচ্চারণ রীতির পার্থক্য সম্পকে ইঙ্গিত,_-এবং সর্বোপরি 
ছন্দের দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে যুত্ত-অযৃ্তর দুই রকমের বর্ণসমনয়ের 


আবশ্যকতা শ্বীকার,--এ-সবগুলিই বাংলা ছন্দের উচ্চারণ ও গঠন বিষয়ক গভীর 
উপলব্ধি-প্রস্ত সুচিন্তিত মন্তব্য । 


ঘ্রিপদী বন্ধের সংক্ঞাও কবি ভ্রিপদী ছন্দেই দিয়েছেন, 
আট-ছয় আট-হুয় পয়ারের ছাঁদ কয়, 
ছয়-ছয়-আট হ্রিপদীর । 
লঘু ছন্দ এনে বসে দীর্ঘ আট-আট দশে' 
রচনা করিবে তুমি ধীর ॥ [ এ. পৃৎ)] 
কবির কাছে ছন্দ-সরস্থতীর দ্বিতীয় আবির্ভাব 'হাদ্যাত্রী মৃতি'_মঞ্জমরাল বাহন- 
গঙ্গা যমুনা পদ্ধতি'তে। এ-অংশের আলোচনায় তিনি ( সরল ) কলাবুত্তের উচ্চারণ- 
রহস্য ধরতে চেষ্টা করেছেন। এ-ছন্দের ধ্বনিগত মান্রামাপ সঠিক উপলব্ধি করে 
মন্তব্য করলেন,__ 
'পংজির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর, প্ররুতপক্ষে যে 
একজোড়া অক্ষর, এই কথাটা ক্মরণ রাখলে, এই নতুন ছন্দের শিশেষত্ব বুঝতে 
কম্ট হবে না? [এ পু ১০] 
এ-কার, উ-কারকে কবি স্বরসঙ্কর বা 101)0)0176 ধরতে বলেছেন । -অর্থাৎ 
কলারুত্তে তাকে একজোড়া স্বরবর্ণরূপে গণ্য করতে হবে ।-__এ ছন্দের সন্ধান তিনি 
প্রথম পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের “কাব্য গ্রশ্থাবলী” থেকে । তরি “অপেক্ষা' কবিতা 
থেকে “ছন্দ পার্টির অনুসারে” একটি পংক্তি সাজিয়ে এ-ছন্দের মান্রাগত হিসেবটাও 
বুঝিয়ে দিলেন,_ 
“কলস ঘায়ে | উর্মি ঢুটে | 
রশ্শি রাশি | চুর্ণি উঠে | 
শান্ত বায়ু | প্রান্ত নীর | চুম্বি যায় | কভু। 
ছন্দময়ী দেখে বললেন, ঠিক হয়েছে, প্রতি পংক্তি-পর্বে পাঁচ। এ আমার 
পাঁচকড়াই পাঁইজোড় ।” 
ছন্দ সরস্বতীর তৃতীয়বার আবিভাব হল ণচন্তত্রী মূর্তি-_মত্তময়ুরবাহন_ 
ঝণাঝামর পদ্ধতি'তে । এখানে কবি লৌকিক দলরগ ছন্দের রহস্য ধরতে 


চেয়েছেন । স্বরাপ ব্যখ্যায় বলেছেনঃ 


২৩৪ আধুনিক বাংলা ছন্দ 


“ও হল বাংলা ভাষার প্রাণপাখি। ওকে যে বশ করতে পারবে বঙ্গবাণীর 
স্বরূপ সে প্রত্যক্ষ করবে । বাংলা সঙ্গীতের মর্মের কথা তার কাছে পপ ধরে 
ফুটে উঠবে ।' [ এ, পু ১৫ | 


আরও স্পষ্ট করে এ ছন্দের মাত্রা গণনার নির্দেশ দিলেন, _- 


“এ ছন্দে হসন্ত বা ভাংটা অক্ষর ছাটাই করে, খালি শ্বরাত্ত বা গোটা অক্ষর 
গুণতে হয । শন্দের যে যে অক্ষর উচ্চারণে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ 
দিয়ে দ্যাখ বুঝতে পারবে । 
আমি আবার ছশ্দপাটি ধরলুম,_ 
তোমার আমার | মাঝ্‌ খানেতে | 
একটি বহে | নদী । 
দুই তটেরে | একই গান সে | 


শোনায়, শির|ব!ধ | [ এ পু ১৫-১৬] 


প্রথম পরীক্ষা করে কবি ছান্দসিক “দুই তটেরে' পবে পাঁচটি স্বরাস্ত বণ “'চ্হিলন। 
ছন্দময়ী তাঁকে পংশোধন করে বললেন, "দুই শব্দের ই-কার পুরো উচ্চারণ হচ্ছেনা, 
কাজেই ওটা হসন্তের সামিল ।”--সৃতপাং পর্বগুলি সবই চারের । কৃত্তিবাপ খেকে 
গরস্ত করে পর পর প্রাচীন বহু কবির কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন । এ-ছন্দবে, 


সত্যেন্্রনাগ শব্দ পাপ্ড়ি গোনা ছন্দ” বলেছেন । 


ছন্দ-সরস্থ তী টতুর্থবার আত্মপ্রকাশ করলেন পদৃপ্তশ্রী-মৃতি গগন ণ্কড় বাহন -- 
বিমান বিহার গদ্ধতি'তে । কবি এখানে তাঁর নিজপ্বধারায় সংস্কুত এবং অন্যান 
বিদেশী ছন্দের সাংলা রাপায়ণের পরিচয় দিয়েছেন । এখানে তিনি শহত সংস্রুত, 
আরবী-পারশী প্রস্তুতি প্রাচীন ক্লাসিক ছন্দগুলির লাংলা রূপান্তর পদ্ধতি, খরকতে 
চেয়েছেন । সংস্কৃত মৃক্তম্বরে লঘু-গুরু উচ্চারণের তারঙতমা আমে । আরবী- 
পারশীতেও রয়েছে । বাংলায় সন্ধিস্বর (011)1101)0116) ছড়া গুরু মৃত্ডঃস্বর নেই । 
সত্যেন্দ্রনাথ সে কারণেই সংস্কত মন্দান্রগন্ত।, মালিনী প্রভৃতি চন্দোবন্ধের ন! আরণা 
মোতাকারিব, হজজ জাতীয় ছন্দোবন্দের বাংলা রূপান্তরে গুরুস্ববের বিকল্প হিসেবে 
রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন । তাতে নহ্ুন নতুন ছন্দ-প্যাটার্ণ এলেও ওই সব ক্লাসিক 
ছন্দের ধ্বনিনৈশিষ্ট্য ঠিকমতো ফোটেনি। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, ইংনেডি স্ব 
অপ্রস্বর ধ্বনিরূপও রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসের সাহায্যে ফোটানোর প্রচেষ্টা তার সবাংশে 


সফল হয়নি । এই শ্রেণীর ছন্দ-প্যাটার্জের বিন্যাসে কবি নিজে বহু পরীক্ষা করেছেন । 


ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩৫ 


তাকেই এখানে দৃশ্তশ্রী-মৃতিরাপে অভিহিত করেছেন । ধ্বনিগত বৈশিস্টা মেনে নিয়েও 
এ-জাতীয় ছন্দকে কল্সারত্তেরই রূপভডেদ হিসেবে গণ্য করতে হয়। 

পঞ্চম আবির্ভাবে সতোন্দ্রনাথ তাঁরি ছন্দ-সবস্থতীকে 'মঞ্জশ্রীমতি- বিদ্যুৎ তাঞাম- 
বাহন-_বৃল্বল, গুলজার পদ্ধতি'তে প্রত্যক্ষ করেছেন । এখানে কনি আর বিদেশী 
বা সংস্রুত ছন্দের প্রস্বর-অপস্বর বা লথু-ওরু বিন্যাসন্রুমের অনুসরণ করেননি ॥ 
রুদ্ধ-মৃত্ত নানা প্যাটাণের নিজস্ব পরীক্ষা করেছেন । কোনও শ্লোকে সবই রুদ্ধাদল, 
কোথাও বা সবই মৃক্তদল, কোথাও রচদ্ধ-মুজ্ঞ বিন্যাসের ণপ উদ্ভাবিত প]টাণ ; দ্বাদণ 
ভ্রিদল, চতর্দল পবের নানা ভঙ্গী। এ-ধরণের ছন্দ-প্যাটাণ তৈরীতে সতোন্দ্রনাথেব 
যে স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল বহু কবিতায় তার নিদর্শন মিলছে । এখানেও (সবল ) 
কলারস্তের বিচিত্র পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এ-অধ্যায়ে তিনি বাংলায় অন্তস্থ-- 
এবং অন্তস্থ-য়-এর ব্যবহার সম্পর্কে সূচিক্তিত মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া, ছিঃ, অঃ, 
বাঃ, হুঃ প্রতি ধ্বনাত্মক একদল শব্দের বা বাকা-স্চনার ধা, হা, গে। জাতীয় 
একদল দীর্ঘ উচ্চারণযুক্ত শব্দের দ্বিকলা উচ্চারণ-পৈশিষ্ট।ও তাঁর কানে ধরা পড়েছে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছন্দ-সরস্থতীর প্রথম তিনবারের আবিষ্তাবে (সরল ১ 
কলারত্ত, মিশ্র (কলা) রূন্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ব-_বাংলা ছদ্দের এই তিন মুখ্য 
রীতির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য কবি-ছান্দসিক সত্যেন্্রনাথ অনেকাংশে ধরতে চেচ্টা 
করেছেন । চতুর্থ ও পঞ্চম আবিষ্ভাবে সংস্রুত অন্যান্য দেশী-বিদেশী ছন্দের বাংলা 
রূপান্তর এবং কবির স্বকজ্পিত রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসের নানা প্যাটাণের গরিচয় দেওয়া 
হয়েছে । সৃতরাং হন্দ-সরস্বতীর চতুর্থ ও পঞ্চম আবির্ভাবে প্রদশিত মৃতি পৃবোস্তঃ 
মতিগুলির মধ্যেই,_বিশেষ করে হাদ্যাশ্রী মৃতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। আলোচা 
রচন|টির অপর আকর্ষণ হল, সর্বপ্রথম এখানেই একজন ছান্দসিক বাংলা কাবো ছন্দ 
বিবর্তনের কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন । চযাগীত থেকে সুর করে রবীন্দ্র 
মধ্যপর্বের কাব্য পর্যস্ত তাঁর পদচারণা । এদিক থেকেও সতো্দ্রনা্থর “ছন্দ-সরস্বতী? 
রচনার্টির পরবর্তী হান্দসিকদের দিকদর্শনী হিসাবে গণ্য হতে পারে । 


নিদেশিকা 
[ উদ্ধৃতি চিজ দ্বারা গ্রন্থ ও রচনার নাম নির্দেশ করা হয়েছে |] 


অক্ষয়কুগাব বড়াল ১০, ২৭-২১৯, ৪৯ 
ফাসী রূুবাই ২৯ 
মিশ্রন স্তবক ২৭ 
অজিত চক্তরুবতী ১০৭ 
আজিত দত্ত ১৯১-৯২, ১১৫ 
চতুর্মীন্রক কলার ১৯৯১-৯২ 
“অনুপ্র্বা ৯৪?-৪৯ 
'অনুঙ্টুভ ৭৯ 
অন্নদাশক্কর রায় ১২৯, ৯৭৩-৭৫, ১১৯৪ 
ক্লেরিহিউ ১৭৩-৭৪ 
লিমেরিক ১৭৪-৭৫ 
মবনীন্দ্রণাথ ঠাকুর ৪২১ ৮২, ৯১৪-৯, 
২১০২৭ 
পালাগানের দলরত ছড়া ৯১৪ 
সংলাপধমী ছন্দ ১১৬ 
গদ্য কবিতা ১১৬ 
গদ্যের ছন্দস্পন্দ ১১৭ 
নাটকের গদ্য-পদ্য মিশ্র সংলাপ ১৯৮ 
অমিন্রাক্ষর ছন্দ ৮০ 
আময় চক্রবর্তী ১১৯, ১২৯, ৯৬৬-৭০, 
৯৯৪, ২১৩, ২১৫, ২২" 
স্পাং রিদ্‌ম্‌ ১৬৭-৭০ 
অলোকরজজন দাশগুপ্ত ২১৫, ২১৭, ২২৩ 
অশোকবিজয় রাহা ১২৯ 


আই, এ, রিচা স্‌ ১৩২ 

€[১1111010165 01 1-1161819 

011010151) ১৩২ 

“আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়" ১৬৭ 
“আধুনিক সাহিত্য" ৫৭, ৫৮ 
আনন্দ বাগচী ২১৫, 
আবদুল কাদির ১৯০-৯১, ১৯৫ 

গ্রলম্থিত সনেট ১৯০-৯১ 


“আবোল তাবোল” ১০৮-১০ 
“আর্ষগাথা" ১ম ভাগ ৫১, ৫২, ৫৩ 
“'আর্যগাথ।" ২য় ভাগ ১০, ৫২, ৫৩ 
আল আহমদ ২১৫, ২১৭-৮, ২২৩ 
“আলেখা” ৫২, ৬৮-৭৫, ৭৮ 

আশিষ সান্যাল ২১৯৫ 

“আঘাতে ৫২, ৬২-৬৪, ৬৮ 


ই ক্েরিহিউ (বেণ্টলী ১) ৯৭৩ 
"ইয়ং লকিন্ভার' ৯৬ 


“উড়কি ধানের মুড়কি' ১৭৪ 


একদল চীনা ছন্দ ৯৮ 
এডওয়াড লীযর ১৭৪ 


ওটাভাগিমা ৭৭ 

“ওড. টু ওয়েস্ট উইপ্" ১? 
“গড. টু নাইটিঙ্গেল' ১৪৯ 

ওমর আলী ২১৫, ২১৯, ২২৩ 


“কঙ্কাবতী" ১৮০ 

“কড়ি ও কোমল" ২. 8৪ 

“কণ-কুন্তী সংবাদ" ৪ 

“কণিকা” ১ 

'কথা ও কাহিনী" ১ 

কবিতা সিংহ ২১৫, ২১৯, ২২৩ 

কবিরুল ইসলাম ২১৫ ২২০ 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯, 
১৯২-৯৩ 

কলারত ২, ৩, ?৩, ৯০১, ১০0৩, ১০৮, 
১৫০-৫২, ৯৬১-৬২, ১২১-৭১, ১৭৮ 

“কঃপনা' ৯ 


নির্দেশিকা ৬২ 


কল/ণকুমাব দাশগুপ্ত ২১৮, ২২৩ 
ক।মিনী বায় ১০, ৩২, ৩৬, ৪৯ 
কালিদাস রাম্ন ৮৩, ৯২৯, ১৩৫-৩৭, 
২৯২-৪৩ 
কিবণধন ঢষ্টোপাধ্যায় ৯৮৫-৮৬, ১৯৫ 
কীটস ১৪০-৪১ 
কীটসেব স্ভবক ১৪৯ 
কুমুদবঞ্জন মঙ্গিক ১২৯, ৯৬৪, ৯৩, 
১৯২-৯৩ 
কেডস ও স্যাণ্ডাল' ১৬১-৬২ 
কেতকী কুশাবী ডাইসন ২১,১১১ ১১৩ 
জেসিডা? ২০১ 
ক্লেবিহিউ ১৭৩ 


খাপহাডা” ১৩১ 


গদা কিতাব ছন্দ ১৩১ ১৬, ১৮২ 
*[ঙ্গাবীব আক্দেন' ৪ 
হিবিশচন্দ্র ঘোষ ৬৮ 
টগৈবিক মণ্তক ৭-৮ 
গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী ১০৭ ২ ৪7২৭, প৯ 
গীতালি ৪২ 8%. ৪৮ 
গীতাঞ্জান ৪২. ৪৮ 
গুলবাটি অজশী ছন্দ ১১ 
গোপাল ভোমিক ২১৫ 
'শ1বিন্দচন্দ্র দাস ১০, ১১৯ ১৫, ৪১ 
দলরসু " বাকধমী প্রকাশ ১৩ 
সনেট ১৪ 
স্মবক ১৪ 
গোলাম মোস্তাফা ১৭, ১৮৬-৮৮, ১৫ 
গনী গায়শী (৮) এ 
গীক বেদীঙমক (3010১) ১০০ 


গছা।ডসওয়াব' ২০১ 


*চত্তরা” ১, ৯৪৪ 
“ঞাঙ্গদো' ১৪,০৮০ 


চীনা ছন্দ ১৮ 
ণ৮কালি' ১ 


চা ১৪১ 
ছড়ার ছবি ৪৮, ৯১৮ ১৩১ 
ছন্দ" ৪৬-৪৭, ৭৪-৭% 
“ছন্দ চতুদ্দশী' ১৪৭ 
ছন্দ তিশঙ্লোল ১০৭ 
৮ললাগুক বশীন্দ্রনাথ? ১ 
ছচদাসঅবী” ৭১, ০, 
২১১৫৯ ১2৬, ৯০৭ 


১১) ছি ৮৩) 


জগন্নাথ চক্রবতাঁ ২১৫, ২২০ 
জসীম উদদীন ১৮৮-৮৯ ১১? 
জাপানী তানকাসগক ১৯৮ 
জাপানী হাই ২৯৮ 


গীখনানন্দ পাশ ২২১ ৯%৭ ৬১০ ০5 
২১৩ 
ব্যালাড স্তবক ১৫৭ 
তজাবিমা ৫1 
সালট ৯৫ 
শতক * ৬০ 
গদাববধিতা ১৬০ 
স্পনগেলীম স্তবক *”৮ 
“বনলতা "সন" ১৫, 
“বপসী বাংলা" ১৫ 


'জ্রেবাড ম)ানলি হপবি“স ৯১৯, ৬ 


সপাং বিদম ১৯৯, ১৬৭ 
জ্যোতিবিন্ড্র মৈন ১০৬০৮ 


টনিসন ৯৮০ 
[য়ালেট ৯১১ ৯১৪ 
ট্রোকে ৬৫, ৬৬,৯৬ 


'তাঝাপ্দ ঝায ২৯? 
“ভাবাবাস' ৫২ 


শহ্৩৮ 


ভিন মান্তরার চলন ১২২ 

তের্জারিমা ১১২-১১৪, ১৪০, ১৫৮ 
তোটক ১৯২ 

ন্লিবেণী' ৫২, ৭৬-৭৭ 


দলরত্ত ৭৫, ১০৫, ৯২২, ১২৪, ১৫৩-৫৫, 
১৭১, ১৭৭, ১৮১ 
দলবুত্ত মুস্তক ১৭১ 
দশ পংক্তিক কিতা ৭৭ 
দশ পংক্তিক স্তবক ৫৯ 
দশপদী ৭৭ 
'দশাননবধ কাবা" ৮৭-৮৮ 
“দি ব্যালাড, অফু ওরিয়ানা” ১৮০ 
দিলীপকৃমার রায় ৯৪, ১২৯, ১৮৬-৮৪, 
১৯৪, ২১৫ 
দীন্তি ভ্রিপাতী ১৬৭ 
“আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* ১৬৭ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১০, ১৮২৩, ৪১ 
অন্যান্য ছন্দোবন্ধ ৯১-২২ 
দলরুত্ত পয়ার ২২-২৩ 
মিশ্রবৃত্ত ১৮-২২ 
সংস্কৃত ছন্দ ২২ 
সনেট ১৯-২০ 
দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর ৯০ 
ঘ্বিজেন্্রলাল রায় ৪৯, ৫০, ৫১-৮৯, ৮৬ 
১২৫, ১৩০ 
অনৃষ্টুভ ৭১৯ 
“আষাতে' ৭৯ 
'আলেখা? ৬৮-৭৬, ৭৮ 
ওটাভারিমা ৭৭ 
কলারস্ত ৫৩ 
কাবাগ্রস্থসমূহ ৫২ 
ণ্রবেণী' ৫২, ৭৬, ৭৭ 
দশ পংজিক স্তবক ৫৯ 
দশপদী ৭৭ 
দ্বিজেন্্র মৃক্তণ্ক ৫৭ 


আধুনিক বাংলা ছন্দ 


পজ্ঝটিকা ৭১ 

“মন্দ্রু ৫৮ 

মিশ্ররৃত মৃত্ত্ক ৫৫ 

বাইম্‌ রয়াল ৭৭ 

লৌকিক দলরত্ত ৬৮ 

সংশ্লিষ্ট দলরতভ ৬1৮-৭৬ 

“সীতা” ৫২, ৮৯, 

স্পেনসেরীয় স্ট্যাঞ্জা ৭৭ 

“হাসির গান? ৫২, ৫৩, ৬৪, ৬%, ৬৭ 
“দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ঃ কবি ও নাটাকার' ৮০ 


নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী ৩১ 

নজরুল ইসলাম ১২৯, ১৫০-৫৭, ১৯৩ 
আলবী মোতাকারিব ছন্দ ৯৫৯১-৫২ 
কলারতে উচ্তাবণ-সঙ্কোচন ১৫২-?৩ 
কলারতে লঘুদলে গুরু উল্গারণ ১৫২ 
“বিদ্রোহী কলারত্ ১৫০ 
মিশরত্ প্রবহমান পল্জার ১৫৩ 
লৌকিক দলরত্ ১৫৩-%৫ 
সংস্কৃত ছন্দ ১৫৫-১৫৭ 
সপ্তমান্তরক কলারত্তে কোমলতা 
১৫০৫১ 

নলিনীকান্ত সরকার ১৬১ 

নমবরুঞ্ণ ভট্টাচার্য ১১৯-২১, ৯২২ 

নবীনতা দেবসেন ২১৫, ২১৯, ২২৩ 

মবীনচন্দ্র দাস ১১, ৪০ 

নরেশ গুহ ২১৫ 

নিতারুষ্ণচ বসু ১০, ৩৬-৩৭, ৪১ 

নির্মলেন্দু গুণ ২২০ 

নিশিকাস্ত ২১৫ 

নীয়েন্্রনাথ চন্্বতাঁ ২১০-১১, ২১৫ 


পজ্বার্টিকা ৭৯ 
পঞ্চচামরম্‌ ৯০ 
“পদভারণ' ১১০ 


